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মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর বহমান রেন্ট 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে সষ্ীক অবানথিত ঘোষিত 


আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের দই বীর ঘুকতিযোদধা। বাঁ দিক থেকে “আমার ফাসি 

চাই" সথের লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিযুর রভ্যান রেট এবং যুদ্ধ ভার সাথী মুক্তিযোদ্ধা 

আবুল হোসেন (বাবুল আজাদ) এই ছবিটি ১৯৭১ সালে মুত্র সময় তোলা । 
এই ছবিটি হুক যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। 


মুভিযো্ধা মতি রহমান রেট 


জনন ই উনার 
দেশপ্রেম বিবর্জিত লেতা-নেত্রীর খপ্পরে পড়ে যে 
সমন্ত প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র-যুবক তাদের 
(ভবিষ্যৎ এবং জীবন বিসর্জন দিয়েছে, “আমার 
ফাসি চাই' গ্রন্থটি তাদের জন্য- 


আমার ফাসি চাই 
মুক্তিযোদ্ধা মতিযুর রহমান রেস্টু 


প্রকাশক ৪ 
স্বর্ণ লতা ও বন লতা 


শরকাশ কাল ও 
স্বাধীনতা দিবস ১৯৯৯ 


সুল্য $ ৭৫ পেচান্তর টাকা) মাত্র । 


লু 
(রন 


এ খদশের উদ্দেশ্যে ্বীকারোজিদূলক জবানবন্ী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রহটি নাম হতো 
১৪ খানায় জবানবী।" হ্যাট উন ্বকারোনিযূলক ভবানব্ী দওয়া 


ভূমিকা 
খামার বিশ্বাস অসরীতের সত্য ঘটনা বা ইতিহাস জানা খাকলে তবষাতের দিক নির্দেশনা 
আছো আসতে পাবে। শু আমি আছি বা জানি এমন সম ঘটমাবলীই কেবল এখানে লিখিত 
খলো। সবে আমার দেখা বা জানার বাইকে অনা কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয় 
অবশাই আছে। 
আমা যারা লাখ সাপুখ, আমাদের একটা বিয়ে শি হনে বে হে, মারা বাগনীতি 
করেন বা দেশ চালান তারা আমানের চাইতে খুব বেশি কিছু বোবেন ত্বা মোটেও নয়। 
আমাদের ধারণার জাশলাশ দিয়েই তাদের ধারণা । জামাদের চাইতে খুব বেশি জান, মেধা। 
মোগাতা রানীতিবিসদের আছে, এমন ভাববারও কোনই কারণ নেই। বরং কোন কোন বাণ 
নি তাদের ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের চাইতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান-বদ্ধি 
ই ছুলনায় অনেক বেশি অন্তত বাংলাদেশের রাজনীতিক প্রশাসকদের বলায় এটা খোল 
আনা সা 
কত নীচ পির এবং কত লোভী ও সু নো মানুষেরা ক উপরে আলীন, সাধারণ 
কচি কে ক বাল দেশের নাগরিকদের 
ধরি বপেষ করে আগামী জনের মানুষদের জনয এই ধরনের বইবা তক লেখা উচিত বি 
না নিয়ে বিশ চি্া-বনা, আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক পর জবপষে সিভার 
নিয়ো রাজনীতির অনতরানের কোন সত্য ও তাকে বাধ না করে, যতটুকু জেনেছি তাই- 
ই জনন ছলে ধরব এই তেব যে, তা হি বর্তমান এবং আগার দিনের মানুষের কোন 
কাজে লাগে। 
এই এব তক পড়ে কোন কোন পাঠক আমানের অকথা ভাষায় গালি-গলাজ করবেন, 
গারলে ভার ডাইভেও ভয়ানক চরম দণ্ড দেবেন; আবার কোন কোন পাঠক হয়তো সতর্ক 
সাবধান হয বির চিন্তা-ভাবনা করে আগানী দিনের রাউনৈতিক পথ চলবেন 
পাঠক কি করবেন, এটা একান্তই পাঠকের নিজন্ব ব্যাপার । ভবে আমরা এটাকে শ্রকাশ করা 
আমাদের একান্তই দায়িত্ব মলে করেছি। 
আমাদের সমূহ বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেই একবাক্যে বইটি এখন প্রকাশ না করে, শেখ 


হাদিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খাকবেন না, তখন প্রকাশ করার পক্ষে রায় দিতেছেন। 
কু আমর হথাী-দী ললিত সকমের সার লাথে একমত হইনি এই ভেবে যে, মানুষের 
(শেখ হাসিনা) দুর্বল মুতে তর পিছনের কথা ফস করে দেওয়ার মধ্য কোন সৎ সাহস বা 
বৃজি্ব থাকতে পারে না। 

তই উবিাৎ বিভারসঞ্বনা জেনেও স্শভিমান আনতাহর উপর ভরদা রেখে প্রধানমন্ত্রী 
লেখ হাসিনার লাসনামলেই এই এরা পুস্তক প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবন মানে 
পরাজিত হওয়া নয়, আবরাম যুদ্ধ করা রাখে জলা যারে কে 

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধান শেখ হাসিনা সরকারী জাবে আমাদের (্বা-জ) কে 
অবা্ছিত ঘোষণা করার জন্যই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি করেছি। হা, এটা খুবই সতি 
কথা। ধাম শখ হাসিনা রাী়াবে আমাদের (ছান-ছ্) কে ববারিত দোষণা করে 
চার পা লহ আমনের মার এই লেখ নি আসতো 


পাতি ভি আই কএসছাই, জএকরাইসহাের ক সা আমাদের 
-ীকে অবািত ঘোষণা করে দেওয়া ধনী শেখ হপিনার এ দেশই আমাদের 
মাথায় এই বই বাথ লেখার বিষয় এনে দেয় 
লে সা হছে জর ই বের ঘি সমর সনির উপর কথার 
পা দখেছি। 
আমাদের চিতায় এই বিষযওলো জালিয়ে দেওয়া জন্য ধানম্্ীেখ হাসিনাকে জানাই 
আতিক ধারা গধনম্ী শেখ হাসিনার এ বেজাইনী আদেশের পতি আমরা যারপর নাই 
ক সে গেলেই 

নাগরিককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা শুধু সংবিধান বিরোধী এবং বেখাইনীই নয়, এটা হচ্ছে 
জা আহি 
১৯৯৬ সালের ২৩লে জল সন্ধা টা বঙ্গভবনের দরবার কে ধান পন গ্রহণের 
সময শেখ হাসিনা পথ নিয়ে বলেছিলেন, আমি শেখ হানিনা সচিত্র শপথ করিতেছি যে, 
আমি আইন নুযারী বাংলাদেশের প্রধানের করব বিধতার সঙ্গে পালন বরিব। 
আমি বাংলাদেশের রতি অনি বিশ্বাস ও জনুগতা পোষণ করব: আছি সাবানের বণ, 
সমর্থন ও নিরাপতা বিধান করিব এবং আমি ভীতি হা অনু, নরাগ বা বিরগের বব না 
হয়ে সকলের শত আইন অনুমামী মবিহিত আরশ করিব 
রাত হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জনা, পাওয়ার জনয নয় এই বিষয়টি নিয়ে ১৯৯১ সালের 
১৪ই মে লেখ হাসিনা দেশে ফেরার পরলিন থেকে ১৯৯৭ সালে ১৫ জনয পর রম, 
খায় ঘোল বর রাম ঘন অবসান ঘটিয়ে শেষে ধানে হাদিনা আমাদের 
ভাডিয়ে দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম। তব বোঝাতে পারলামনা, রাজনীতি মানুষকে 
ওয়ার জনয, ওয়ার জনয নয়। সত্যি কথা বলার বল ঢা জামানেরকে প্ধনম্ী শেখ 
হা ও রর ক পুলে লিল 
বাজিগততাবে িনি অসৎ, বেউমান,নিমকহারম পরব সুাফেক। তিনি কী তীয় যা লমাজ 
জীবনে সৎ ঈমানদার হত্তে পারেনঃ 


প্রকাশকের কথা 
এলখ মিযোা তিনে রহমানকে ভারতী গশিষপ্া্ত একজন মহান সুবোধ ঘুদ্ধ 
মাওয়া মানে মৃতার মুখে হওযা। মত্ার সাথে পাঞ্জা লড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় নবম শ্রেণীর 
ছা হযে লেখক মস্ত করে আমাদের দশ ছাহীন করেছেন। একজন বীর ু্তযো্া হিসেবে 
তিন আমাদের অহংকার, আমাদের গর সব তিনিই একমারসুক্িযোছা বার প্রবানী 
হাবন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেয়া সনদ "সুভ জাুঘরে” সংরক্ষিত আছে। 
িপতযার আমীন আহাদ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার-এর কাছ থেকে +৭১-এর 
যোদ্ধাদের যে তালিকা সহ করে এবং পরবর্তী পা সেনানিবাস (কানের) এবং 
মযো্ধা কাপ ্রা্টে যোদ্ধার যে তালিকা সংরক্ষিত হয ভারতীয় সেই তালিকার ১নং 
অলাটম-এর ৪৬২ নংলামটি লেখকের । তার পরব রায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমরী লেখ 
হাসিনা তার দরে (প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে) তালিকার ১টি সারক্ষণ করেন এবং এই 
রতয় লিক অনযারী দেশের প্রধানত হিসেবে গতির করে দক্িযোদাদের সনদ 
দেন। পরধনম্ী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতি কৃত ০৪২৭৬ নং মুক্িযো্া সনদটি 
লেখকের 
(লেখক বশে মিন হত্যার পরতিবাদে দ্ধ করেন। মনক্ষে বল হন। কারাবরণ 
করেন। 
১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে ১৯৯৭ সাল পাস রায় ১৬ বছর 
লেখক শেখ হাসিনা অলিখিত কনসালটে খাকেন। লেখকের সী নাজমা আতর ময়না 
১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর রায় ৯ বর শেখ হাসিনার অবৈতনিক হাউজ সেক্রেটারী 
খাকেন। 
১৯৯৭ সালে শুন শেখ হাসিল সরকারী বে লেখক একার রক বাত ঘোষণা 
করেন। লেখক ও তার সী আইনজীবী ছাড়া নিজেরাই পরান শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে নী 
অবা্ছিত ঘোষণা বে-আইনীদাহী করে হাইকোর্টে মামলা করেন। 
১৯৭১ সালে আমাদের হান মুক্তির ভিতর দিয়ে লেখক নীতিতে গবেশ করেন। 
সাল থেকে এখন পর দীর্ঘ ২৭/২৮ বহর ভিন রাজনীতির সাথে সরাসরি ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত আছেন। ২৭২৮ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির নেগখোর অনেক কাহিনী গেখবের 
জনা আছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের অনেক লেপ কাহিনীর সাখে লেখক নিজেই জড়িত। 
লস কান উর দির “এ জি 
দিশেমত ৮১ সালের ১৭ ছে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে ৯৭ সাল পর নম 
শেখ হাসিনার রাজনীতির নেগছোর অনেক কাহিনী লেখক তার এই গ্রন্থ ফাস করে 
দিেছেন। 
এ কথা নিশি বলা মায় মে, "আমার সস চাই” বহি পড়নে যে কেউ বিশেষত তরুল- 
ববক-ছা সায় রাছনৈতিক তারার হাত থেকে বেছে যাবেন। 
-জ্লিতা ও বনলতা, ধকাশক 


সুজা জান [41 710 নার 
৬৯এর গণ আলোদন, ৭০-এর নর্বন, হাষীনতা খোষণ, মুভি সিরাজ নিকদার হা, 
একদীয় শাসন, শখ মুজিব হত্যা, কার সুপতাক গতি, ছল হতা, ওরা নতেষর 
অন্যান, ইভের নিাহী নর । 


ই মার্চের ভাষণ ১২. 
ভারতে গলায়ন ডু 


ুদধ পরাজয় 

হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জলবিয়তা ফিরিয়ে আনা ৩৭ 
রাজনীতিতে শেখ হাসিনা ৩৯ 
এই জিয়া সেই জিয়া নয় ৪১ 
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা ৪১ 
লেবানন ছনিং ৪৪ 
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমরণ ৪৬ 
৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র হত্যা ৪৬ 


পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করলো এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। 


মামলা সাজায়। 


১৯৬৯ সালেই ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ-এর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার 
বিশাল সভায় শেখ মুজিবকে ব্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সরকার 
জাতীয় পরিষদ (এমএনএ)-এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের (এম পিএ) নির্বাচন ঘোষণা করে। 
মজলুম জননেতা মাগুলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে কিছু সংখাক বামপন্থী 


দু 


রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনৈর জোরালো আহান জানান। মজলুম জননেতা মাওলানা 
ভাসানীর বন্ব্য ছিল, পাকিস্তানী সরকারের নির্বাচনী ফাদে পা না৷ দিয়ে পূ্ববাংলাকে স্বাধীন 
করার সংগম শুরু করা উচিত। তাদের শ্লোগান ছিল, নির্বাচনে লাখি মর পর্ববংলা স্বাধীন 
কর। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনে অংশগহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি 
জনগণকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া 
'দিলো। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার 
টু রে ত 
পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি আসন ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে 
করলো। মোট ভোটের শতকরা ৯০টি ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হলেন। পাকিস্তানের 
তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী 


জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে 


বরলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলো আগ্নেয়গিরির মতো, বাঙালিরা চরম 
উকি, উ্তেিত। রাজপথ মিছিলে বটিং-পরকপিত। ঘরে ঘরে মানুষে মানুষে উ্, 
। 

সমগ্র বাঙালি কেবল তাকিয়ে আছে জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমানের দিকে। 
তিনি যা বলছেন চোখের পলকে বাঙালি তাই করছে। ইতিহাসের পাতায় অনেক ইতিহাস দ্রুত 
গড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন ধরনের কর্মসূচিতে শুধু শেখ মুজিবের ঘোষণা করতে যতটুকু দেরী- 
তিনি যে কোন কর্মসূচী ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদুৎ গতিতে বাঙালি তা বাস্তবায়িত 
করছে। উত্তাল জাতির সুখে শুধু একটি স্লোগান গর্জন করে ফিরছে, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, 
বাংলাদেশ স্বাধীন কর। 


৭ই মার্চের ভাষণ 


এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়াদদী উদ্যান) জনসভা 
(ডাকলেন। ভোর না হতেই লক্ষ লক্ষ বালি রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হলো স্বাধীনতা প্রশ্নে 
নেতার রায় শোনার জন্য। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এসে দীড়ালেন জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা 
ঘোষণা করলেন না। পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মূলত ৪টি 
কমিশন বা দাবি দিয়ে তার ভাষণ শেষ করলেন। 

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম, তারপর তিনি বিবেচনরা করে দেখবেন 
এসেষলীতে যাবেন, কি যাবেন না। যদিও বঙগবন্ধ শেখ সুজিবর রহমান বললেন, এবারের 
সংগম আমাদের মুক্তির সংখাম, এবারের সঙ্াম স্বাধীনতার সংখাম। 

তারপরও বলা যায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান '৭১-এর ৭ই মার স্বাধীনতা ঘোষণা 
করেননি। এই মার্চ '৭১ তিনি স্থাধীনতা ঘোষণা করেও স্থাবীনতা ঘোষণা করেননি। অজ্ঞাত 
কারণে তিনি '৭১-এর ৭ই মার্চ পরিফারভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা 


করতে একটুখানি বাকি রাখলেন এবং পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যে ৪টি দাবি করলেন। 
আবার তার এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোন সময়সীমাও 
বেঁধে দিলেন না। তবে তার নির্দেশে যে অসহযোগ আন্দোলন তখন চলছিল তা বজায় রাখার 
নির্দেশ তিনি দেন এবং সেই সাথে নতুন করে যোগ করলেন খাজনা-ট্যাক্স সব বন্ধ করে 
দেওয়ার নির্দেশ। হরতাল প্রত্যাহার করলেন। সুল, কলেজ, অফিস, আদালত, কলকারখানা 
সব বন্ধ ঘোষণা করলেন। মাস শেষে কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আসতে বললেন। শিল্পের 
মালিককে শ্রমিকের বেতন পৌঁছে দিতে বললেন। রেডিও, টেলিভিশন তীর সংবাদ পরিবেশন 
না করলে বাঙালিদের রেডিও টেলিভিশনে যেতে নিষেধ করলেন। 
আন্দোলন নতুন মোড় নিল । বাঙালি বুঝতে পারলো স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন গতান্তর নেই। 
কিন্তু ঠিক কবে থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এবং কিভাবে হবে তা নিয়ে ছিল 
অল্পষ্টতা ও সংশয়। কারোরই সঠিক কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। 
(কোন এক অজ্ঞাত কারণে ৭১-এর এই মার্চ বঙ্গব্ধু শেখ মুজিবর রহমান একক ভাবে সুস্পষ্ট 
করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন, তা কখনো কোন দিন পঙ্ধির জানা যায়নি 
বিশ্লেষণ এবং সামরিক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যদি 
পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা 
করতেন এবং সুদূর ১২ হাজার মাইল দূর থেকে আসা পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্দী করতে 
বলতেন, তাহলে পাকিস্তানী সৈন্াদের সাথে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ ও জনতার যে 
লড়াই বা যুদ্ধ হতো, েই যুদ্ধ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সামানা রক্তপাতের বিনিময়েই 
আমাদের দেশ মুক্ত বা স্বাধীন হতো। 
১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পযন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা 
এতই নগণা ছিল যে, পাকিস্তানী পাঞ্জাবী, সিদ্ধি, বেলুচ সৈন্য, বাঙালী সৈন্যদের কাছে অসহায় 
এবং মুখাপেক্ষী ছিল আবার এই পাকিস্তান পাঞ্জাবী, সিদ্ধি, বেনুচ সৈনাদের অধিকাংশই ছিল 
০১০৭ 
'সৈনাকে ধরাশায়ী বা পরাস্ত করতে বাঙালি সৈন্য, ই, পি, আর (আজকের বি, ডি, 
8৯77৯ 
কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ৭ই মার্চ বঙ্গব্ধ মুজিবর রহমান স্পষ্টভাবে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা না 
করায় এবং অনির্দিষ্ট সময় দিয়ে পাকিস্তানের কাছে ৪টি দাবী বা শর্ত দেওয়ার সুযোগে 
পাকিস্তান দিবা-রাত্রি তাদের সৈন্য এবং অন্তর বাংলাদেশে এনেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ 
পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানের যত নন বেঙ্গলি সৈন্য ছিল, খই মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের 
ভাষণের পর (৭ই মার্চ থেকে ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত) পাকিস্তান বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অনতরশঙত্, 
গোলাবারুদ বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি করে এবং পাকিস্তানী নন বেঙ্গলি সৈন্যের সংখ্যা যখন বাঙালি 
সৈন্য সংখ্যার চাইতে বনুগুণ বেশি বৃদ্ধি হয় কেবল তখনই পাকিস্তানীরা বাঙালিদের আক্রমণ 
শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে রাস্তাঘাট বন্ধ 
করে দেওয়ার কথা বলেছেন। যার যা আছে তাই নিয়ে মোকাবেলা করার কথা বলেছেন। 
খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে টাকা-পয়সা 
পাঠানো বন্ধ করেছেন। 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে আর এক পয়সাও পাচার 
হতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশে আর একজনও পাকিস্তানী সৈন্য আনা যাবে না একথা 


১৩ 


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কখনও বলেননি। 
ফলে পাকিস্তান ৭ই মার্চ থেকে তৎকালীন ঢাকা ভেজগীও বিমান বন্দর দিন- রাত ২৪ ঘন্টা 
শুধু সৈনা আনার কাজে ব্যবহার করেছে। 


সময়ে বল ্রহানিতে আমাদের দেশ স্ব হওয়া খুবই সম্ভব ছিল। উচিত ছিল। এমন 
হওয়াও বৈচিত্র্য ছিল না যে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতেই আমাদের দেশ স্বাধীন হতো। কিন্তু 
আমাদের স্বাধীনতার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক 
পাকিস্তানীদের দীর্ঘ সময় দেওয়ার কারণেই আমাদের স্বাধীনতার জনা ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ 
দিতে হলো (ত্রিশ লক্ষ শহীদ এর এই সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। দুই লক্ষ মা-বোনদের 
ইজ্জতও দিতে হলো (এই দুই লক্ষ বীরাঙ্গনাদের সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন আছে)। আসলে শেখ 
মুজিবর রহমান মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অথবা পাকিস্তান থেকে 
বিচ্ছিন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তিনি চাননি। পাকিস্তানীরা আমাদের উপর স্বাধীনতা যুদ্ধ বা 
মুভতিযুদ্ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং তাদের আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞের ফলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করতে 
বাধা হই। অর্থাৎ পাকিস্তানীরাই আমাদের স্বাধীন হতে বাধ্য করেছে। 

৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানীদের কাছে যে &টি দাবি 
করেছিলেন-(১) সামরিক আইন মার্শাল 'ল' তুলে নিতে হবে। (২) সমস্ত সেনাবাহিনীর 
লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। (৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে 
হবে। (৪) আর জন- প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ 

প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। 


এবং বাঙালি জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করবেন এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু 
ইডি পলা সরা 


বলেই প্রয়োজনীয় সুযোগ থাকা সন্েও তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছি হয়ে আলাদা স্াধীন রাষ্ট্র 
তৈনীর জনয কোন বাস্তব কার্কর ভুমিকা নেননি। 
শেখ মুজিবর রহমানের এই মার্চের ভাষণ হলো ট্রিমেনডাস কনভিশন্যাল স্পিস। যে ভাষণে 
পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের কাছে ক্ষমতা হহান্তরের শর্ত 
দেওয়া হয়েছিল। আবার ক্ষমতা না দেওয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন হয়ে যাওয়ার সতর্ক 
হশিযারী দেওয়া হয়েছে। 
এই মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর ভাষণ ছিল, বিশ্ব ইতিহাসে অদ্িতীয় এক অনন্য 
এতিহাসিক ভাষণ । যে ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। 
নি ভুরগেই আমাদের সাধীনতা ঘোষণার তারিখ বা দিন এবং ্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে টির 
॥ 
আমরা ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি তার সুল কারণ হলো, ২৫ মার্চ 
দিবাগত রাত বারটার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঘুমন্ত বাঙালির উপর পৈশাচিক আক্রমণ ও 
গণহত্যায়জঞ শুরু করে। ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাত অর্থাৎ ঘড়ির সময় অনুযায়ী তা ২৬ 
শে মার্ের প্রথম প্রহর ধরা হয় বলেই ২৬শে মার্চকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন 
কারি কত পকিজানী সৈনিকদের আপ আর ঘর সমর হিনবে নিয়েই ২৪শে 
মার্চকে স্বাধীনতা দিবস ধরা হয়। এই হিসেবে যদি পাকিস্তানীরা আমাদের ২৬শে মার্চের আগে 
অথবা পরে যে কোন দিন আক্রমণ করতো ভাহলে সেই দিনটি আসাদের স্বাধীনতা দিবস 
হিসেবে চিহ্নিত হতো । 
সত কথা বলতে কি, কেউই সঠিক সময়ে পূরণঙ্গরূপে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। 
যদিও বলা হয়ে থাকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টায় পর টেলিধামের মাধমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু টেলিগ্ামের এ ঘোষণার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া 
যায়নি। টেলিগামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্থাধীনতা ঘোষণাটি তখনকার 
সময সাফ সাত কোটি বানর কেউ পেরেছে বা জনেছে আজ পর এম দাবি নে 


। 
২৩ে মার্চ হলো পাকিন্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চে পাকিস্তান দিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান 
(বর্তমান বাংলাদেশ) সহ সারা পাকিস্তানের সকল সরকারি-বেসরকারি ভবন এবং শহরের 
বাড়ীগুলোতে সবুজ-সাদা চানতারা পাকিস্তানী পতাকা তোলা হতো। শহরের রাস্তাগুলো 
পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে সাজান হতো এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 
২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু '৭১-এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে 
পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোথাও, কোন সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী 
পতাকা তো ওড়ানো হয়ইনি বরং জনগণ হেচছায় সবতক্রতভাবে এদেশের (তৎকালীন পূর্ব 


৯৫ 


রাজনৈতিক দায়িতু কেবল শেখ মুজিবকে বাঙালি জাত দয়ো ছিলেন, কন্ঠ দেখ মুজিবর রহ 
ভাতি কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক দায়িত্‌ পালন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। 

খর অন্য কারো পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কেননা শেখ মুজিব 
ছিলেন বাণ্ালির আশা-আকাঙ্ছার মূর্ত প্রতীক। তবে পাকিস্তানীরা ভয়, লোভ কোন কিছুর 
বিনিময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্থাধীনতা চান না এই রকম কোন স্বীকারোক্তি আদায় 
করতে পারেনি। যদি শেখ মুজিবর রহমান স্থাধীনতার বিপক্ষে কোন কথা বলতেন, তাহলে 
আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া ডিফিক্যান্ট হয়ে যেত । 

অপরদিকে ২৭শে মাচ ্ত্ষে চরম কালুরঘাট বেতার কেন্্র থেকে মেজর ভিয়াউ্র রহমান 
দুই রকম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম ঘোষণা দেন, “আই এম 
মেজর প্রেসিডেন্ট পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ আই ভিক্রিয়ার ইনডিপেভেন্ট অব 


আক্রমণ করে। এবং আমরা ছাত্রজনতা এ রাতেই ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশের রাইফেল 
এনে পাকিস্তানীদের বিরদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমাদের রাইফেল চালানোর (ট্রেনিং) 
প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এ রাতে যুদ্ধ শুরু করতে পারিনি ই, পি, 
আর ও পুলিশের এ রাতের যুদ্ধটা ছিল মূলত আত্রকষার্থে। কারো কোন প্রকার নির্দেশ বা 
(ঘোষণা ছাড়াই ই, পি আর ও পুলিশ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধ ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাতেই 
যু শুরু করে দিয়েছিল। তারপরও বলা চলে মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের সকালের 
স্বাধীনতা ঘোষণায় মুকডিপাগল গোটা বাঙালি জাতি ভীষণভাবে আশানিত হয়েছিল, অনুপ্রাণিত 
হয়েছিল। বিশেষ করে যারা দেশের জনা যুদ্ধ করতে জন্য মানসিকভাবে চুড়ান্ত ভুত হয়েছিল 
তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই স্বাধীনতা ঘোষণা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, 
উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃহু দেওয়ার কোনরূপ চেষ্টা না করেই 
পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেপ্তার হন। অজ্ঞাত কারণে তিনি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তানীদের 
হাতে বন্দী হন বলে অনুমান করা হয়। 

২শে মার্চ থেকে ঢাকার বাসিন্দারা দিশেহারা হয়ে লক্ষ লক্ষ নর-নারী, আবাল-বৃদ্-বনিতা 
'পিপড়ার জারির মত ঢাকা শহর ছেড়ে পায়ে হেটে গ্রামের দিকে চলে যায়। শহর ছেড়ে চলে 
যাওয়া মানুষের এই কাফেলাকে একমাত্র রোজ কেয়ামতের কাফেলার সাথেই তুলনা করা 
চলে। সবুজ খাম আর গ্রামের মেঠো পথ ভরে ওঠে শহর ফেলে পালিয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ 
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মানুষে মানুষে । ্ 

শহর থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে খামের কৃষক-কৃষালী নিজের সন্তানের মৃত তাদের বুকে 
ঠাই দেয়। গ্রামের মানুষ রাস্তায়, পথে, মাঠে, ঘাটে চিরা, গুড়, মুড়ি, ডাব, যা কিছু সহায়-স্ল 
ছিল তার সবটুকুই উজাড় করে বাড়িয়ে দিয়েছে শহর থেকে আসা মানুষের সাহায্যে । শহর 
ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের এতটুকু কষ্ট যেন না হয়, তার সব দায়িত গ্রামবাসীর গ্রামের 
প্রতিটি বাড়িতে দিন-াব্রি ভাত রান্না হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ খাচ্ছে। কে খাচ্ছে, কার বাড়িতে 
খাচ্ছে, কার ভাত খাচ্ছে কেউ তা জানে না। যারা খাচ্ছে তারা জানে না কে খাওয়াচ্ছে। আর 
যারা খাওয়াচ্ছে তারাও জানে না কাদের খাওয়াচ্ছে। মানুষে মানুষে এ এক মহা মিলন, এক 
মহা ভরাতৃত্ব। কখনো পৃথিবীতে এমন হয়েছে কিনা কিন্বা.আর হবে কিনা জানি না। মানুষ 
মানুষের এত আপন! নিজের চাইতে মূল্যবান অপরজন! এ দৃশ্য যারা দেখেনি তারা কোনদিন 
বুঝবে না! তাদের কোনদিন বোঝানো যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা বা শব্দ নেই, 
এমন কোন লেখক নেই যে লেখক এ সময়ের মানুষে মানুষে একা, ভ্াতৃত, সহমর্মিতা আর 
নিজের চাইতে অপরকে বেশি ভালবাসার চিত্র তুলে ধরতে পারবে। ঢাকা থেকে পায়ে হেটে 
ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ-সুকসুদপুর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। কত নদী পার হয়েছি, পার 
হয়েছি পলা নদী। পাচ দিন-পীচ রাব্রি পথ চলেছি, তারপর গ্রামের বাড়ি এস্ছি। একটি 
পয়সাও খরচ হয়নি। কোথাও একটি পয়সা লাগেনি। গ্রামের মানুষ খাইয়েছে। নৌকার মাঝি 
নদী পার করে দিয়েছেই বিনা পয়সায় খাওয়ানো, থাকতে দেওয়া, নদী পার করে দেওয়া, এ 
ঘেন খামের মানুষের মহা পবিএ পৈতিক পায়িতু ছিল। 

হাটতে হাটতে পথিমধ্যে কত গর্ভবতী মা-বোন সন্তান প্রসব করেছে। আর গ্রামের মা-বোনেরা 
তার সেবার ভার তুলে নিয়েছে আপন করে। 

এখ্রলের প্রথম সস্তাহ, এবার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পালা। কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায়, 
মুকিযুদ্ধ করা যায়? ১৭ই এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা থেকে বার বার ঘোষণা এসেছে, আজ 
রাত আটটার পর একটি বিশেষ নুষঠন প্রচার করা হবে। রাত আটটার আকাশবাণী কলকাতা 
বেতারের বাংলা খবরে বলা হলো সংবাদের পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে । 
দেশাত্মবোধক গান দিয়ে শুরু, হল অনুষ্ঠান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এবং বাঙালির ইতিহাসের 
শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ ঘটনাটির কথা । আজ ১৭ই এপ্রিল, কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার 


মুজিবর 

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্টরপতি সৈয়দ নজরল ইসলামকে করা 
হলো অস্থায়ী রষ্ট্রপতি। এবং তাুন্দন আহমেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 
তাঙ্ুদ্িন আহমেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্ীসভাও গঠিত হলো । জেনারেল ওসমানীকে করা হলো 
প্রধান সেনাপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, পরধামন্্, প্রধান সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠানও হলো 
এই মুজিব নগরে। এখানেই প্রবাসী সরকারকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হলো। 

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের যাত্রা। বাঙালির ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়ের। 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হলো। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে 
ভারতে আশ্রয় নিল। আমরা যারা যুক্তিপাগল কিশোর, তরুণ, যুবক আমরা ভারতে গিয়ে 
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সামরিক প্রশিক্ষণ (আর্মি ট্রেনিং) নিলাম এবং মুক্তিযোদ্ধা হলাম ুক্তিযোদ্ধা ওয়ার আগে শুধু 
ভাবতাম কবে মুক্তিযোদ্ধা হবঃ কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হবো! ভাবতে ভাবতে গ্রামের বাড়ি থেকে 
আবার ঢাকায় চলে এলাম। এই ঢাকার়ই আমি জন্বেছি। শিশু থেকে কিশোর হয়েছি। এখানেই 
আমার সব বন্ধু-বান্ধব। গ্রামের বাড়ীতে আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার 
জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো খুবই দরকার। কাজেই আবার শক্রর প্রধান ঘাটি ঢাকায় চলে 
এলাম। প্রতিদিন ভাবি মুক্তিযুদ্ধে যাব। কিন্তু রাতে শুধু মা'র কথা মনে হয়। মনে হয়, আমি 
যুদ্ধে চলে গেলে মা শুধু কীদবেন। আমার জন্য মা অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কীদবেন। 
আমার আর কোন পিছু টান নেই, শুধু মা। আব্বার কথা আমি মোটেও ভাবি না। মা'র জন্যই 
মনটা আমার কেমন হয়ে যায়। কেমন জানি সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এভাবে ভাবতে 
ভাবতে কয়েক দিন চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু 
মাকেও ছাড়তে পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না। 

একদিন আমার মনে হলো, সব ছেলেরই তো যা আছে। ছেলে যুদ্ধে গেলে মা তো কীদবেই। 
মা'র কান্নার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো যুক্তিযুদ্ধ হবে না, দেশও 
স্বাধীন হবে না। না, মা কাদে কাঁদুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে । দেশ স্বাধীন করতে হবে। 
রে নর ভোর জিসান 
'আজাদ-তাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গেই বাবুল আজাদ খুশিতে 
হয়ে গেল। বললো, আমি তো এই রকমই ভাবছিলাম এবং এই রকম একজন বদধুই 


। 
তারপর প্যান প্রোগ্রাম করে একদিন খুব ভোরে দু'জনে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। 
আমরা দু'বনধু এামের পথ দিয়ে হাটতে হাটতে নদীর পারে একটি বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। 
তখন প্রায় সধধ্যা। শ'খানেক পুরু্-মহিলা-শিশু আগে থেকেই নদী পার হওয়ার জন্য এই 
বাড়িতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী-ঘাটে ছোট একটি ডি নৌকা বাধা আছে। 
এই ছোট নৌকাটিতে আট- দশজনের বেশি লোক একসঙ্গে পার হওয়া যাবে না। এই বাড়ির 
কোন মানুষ এখানে নেই। শুধু কয়েকটি লাশ পচে গলে পড়ে আছে। আর এই যে শ'খানেক 
মানুষ, এর সবাই শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। সন্ধ্যার 
পর নৌকার মাঝি এসে নদী পার করে দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক সেনারা 
গানবোট নিয়ে ঘাঁটি করেছে। দিনের বেলায় নদী পার হতে গেলে দেখা যাবে এবং আর্মিরা 
গুলি করে মেরে ফেলবে । তাই রাতের অপেক্ষায় আছে সবাই। রাতের অন্ধকারে নদী গার হতে 
হবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বেশ গাড় অন্ধকার, হঠাৎ নদীতে পাকিস্তানী আর্মির গানবোটের 
সার্লাইটের আলো দেখা গেল। এই দিকেই আসছে গানবোটটা। চাপা কারা শুরু হয়ে গেল। 
(কেউ কেউ বলছে কাইন্দেন না ভাই, কাইন্দেন না, আল্লাহর ডাকেন ॥ 

ানবোটটা দ্রুত এই দিকে ছুটে আসছে। সবাই মৃত্যুর ভয়ে চুপসে গেল, কারো কোন সাড়াশব্দ 
নেই। শুধু গানবোটের আওয়াজ আর সার্চলাইটের আলো । আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম 
যাতে গানবোটের সার্চলাইটের আলোতে দেখা না যায়। বুকের ভেতর ভয়। তার উপর মানুষের 
পচা লাশের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে। 

দিন চারেক আগে পাকিস্তানী হানাদাররা এই বাড়িতে হানা দিয়ে এই মানুষগুলোকে হত্যা 
করেছে। আবাল-ৃদ্ধ-বনিতা কারো মুখেই কোন শব্দ লেই। অন্তরে শুধু আল্লাহ, রসূল (সঃ) 
আর ভগবানের নাম । গানবোট যতই এগিয়ে আসছে যনে হচ্ছে মৃত্যু ততই এগিয়ে আসছে। 
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মৃত্যু এখন শুধু কয়েক মিনিটের ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। আমি একটা গাছের আড়ালে দীড়িয়ে 
সবাইকে বললাম, কেউ শোয়া থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোন কথা বলবেন 
না। সবাই মাটিতে যেভাবে শুয়ে আছেন ঠিক এভাবেই থাকবেন। কোন প্রকার চিৎকার বা 
ছোটাছুটি মানেই নিশ্চিত মৃত্যু আল্লাহ পাক যদি সহায় হোন তাহলে আমরা এভাবেই বেঁচে 
যাব। এ ছাড়া আমাদের আর বীচার কোনই পথ নেই। সবাই স্মরণ করেন। 

গানবোট একেবারে বাড়ির পাশে এসে পড়লো। সারচলাইটের তীব্র আলোয় আলোকিত হলো 
সারা বাড়ি।-বাড়ির আঙ্গিনায় কাপড় শুকানোর যে দড়ি বাধা ছিল তাও স্পষ্ট দেখা গেল। 


থাকতে আমরা যাব লা। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হবো, কে কে আমাদের সঙ্গে 
নদী পার হবেন? 


নিজেরাই আমাদের ফেলে চলে যেয়েন না। 


11 
নর 
ূ 
বু 
র্‌ 
বু 
! 
£ 
হর 


খুবই ভাল মেয়ে। সব দিক দিয়েই ভাল। আচার- ব্যবহার অমায়িক, দেখতে সুন্দরী, ভাল 
ছাত্র, সবার ধিয়। (বেচারা রিশ্ির অকাল মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি রিশ্মি যেন 
বেহেস্তে যান) বাবুল আজাদ বললো, স্বপ্নের রিচ্থি আমাকে বলছে, বাবুল তুমি যুদ্ধে যেও 
না। তুমি মরে গেলে আমি কাকে ভালবাসবোঃ তুমি ছাড়া জামি কাউকে ভালবাসতে পারব না। 
তুমি এসো নইলে আমাকেও নিয়ে যাও। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে সে কি কান্না 
বাবুল আজাদের। আমার কাছে বাবুলের দাবী, চল আমরা ঘরে ফিরে যাই। 

কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন বললাম, তুই ফিরে যা। আমি ফিরে যাব না। 


১৯ 


আমরা শরণার্থী ক্যাম্প বা শিবিরে না গিয়ে, সোজা কলেজ টিলায় চলে গেলাম। কলেজ টিলা 
মানে আগরতলা এম, বি, বি, কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ টিলাতেই বাংলাদেশের প্রান ও 
বর্তমান ছাত্র নেতারা থাকেন। এখানেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিস। শেখ ফজলুল হক 
মনির নেতৃত্বে (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী যুবলীগের 
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলার বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবের ভাগনে। '৭৫-এর ১৫ই আগস্টে শেখ মনিকেও হত্যা করা হয়) আ, স, ম, রব 
(ডাকসুর ভিপি, জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ-এর '৮৮ সালের 
পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা। সম্মিলিত ওয়াচ ডগ, শেখ হাসিনার একমত্যের 
সরকারের মন্ত্রী।) 

৮১০৭ মাখন ('৭০-৭১-এর ডাকসুর ছাত্র সংসদের জি, এস, ৯০ টুনিরিদর 
এবং মীরপুর স্মৃতিসৌধে মুক্তিযোদ্ধা কবর স্থানে দাফন হয়) এম, এ, ৫ 
পাকিস্তান দণডর সম্পাদক, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠকারী, স্বাধীনের পর বাংলাদেশ 
ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে ব্যাবসায়ী)। শেখ করিম সেলিম (প্রাক্তন 
ছাত্রনেতা, শেখ মনির সহোদর, বর্তমানে দৈনিক-.. বাংলার সম্পাদক, যুবলীগের 
চেয়ারম্যান, জাতীয় সংসদ সদস্য) । মিজানুর রহমান মিজান প্রাক্তন ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদুস 
মাখন-এর ভগ্মিপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলার এ, ডি, সি ল্যান্ড) প্রমুখ এর তত্বাবধানে 
কলেজটিলা থেকে বাংলাদেশের ছাত্রদের তালিকাভুক্ত (রিকরুট) করে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার 
জন্য ভারতের বিভিন ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হতো। 


২০ 


আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না। 

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কাল্লাকাটি জুড়ে দিয়েছিল, 
সেই ছেলে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢাকার বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আবার আগরতলায় 
আমার কাছে ফিরে আসবে! এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে চিন্তা করলাম বাবুল যে 


অশ্রসজল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম । মনে হলো যেন আর দেখা হবে না| 
এ দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের বেলায় গুধু বললাম, আমার মাকে সান্তনা দিস। 


২১ 


বাবুলও যদি বেঁচে থাকে, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো দেখা হবে। 
রহমান মিজান ভাই খুব অমারিক লোক। আমাকে ডেকে বললেন, রেনু তৈরি হও, 

দিনের মধ্যেই ট্রেনিংএ যাবে। তুমি ছোট তো তাই একটু ঝামেলা হবে। তোমাকে 
ছোট বলে ট্রেনি-এ নিতে চাবে না। তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ঠিক করে দেব। 


পরের দিন সকালে মনির বললো, ওর বড় ভাই মন্টু ভাই আগরতলাতেই কোথাও আছে। 
ছুটিলাম মনিরের বড় ভাই মনু ভাইয়ের সন্ধানে খুঁজে বের করলাম মন্টু ভাইকে মটু ভাই 
ট্রেনিং শেষ করে অন্ত নিযে বাংলাদেশের ভিতরে যুদ্ধে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মন্টু ভাইয়ের 
কাছেই শুনলাম আমার সেজো ভাই ঢাকা কায়েদে আজম (বর্তমান শহীদ সোহরাওয়ার্দী 
কলেজ) ছাত্র সংসদের জি, এস, মজিবুর রহমান মস ট্রেনিং শেষ করে অনেক আগেই ঢাকায় 
অপারেশনে চলে গেছে। কলেজ টিলায় ফিরে এনে দেখা হলো শহীদ ভাইয়ের সাথে। শহীদ 
57855851854 
এজি এস। 

শহীদ ভাই আমাদের পরে যাবে টেভুয় ট্রেনিং ক্যাম্প সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মিজান 
ভাইয়ের বদৌলতে পরের দিন সকালে আমরা তিন বনু এটা মিলিটারী লরিতে উঠে বসলাম 
অন্যান্যদের সাথে। মিলিটারী লরিতে ওঠার আগে তিন-চার জায়গায় আমাদের নাম লেখা হলো 
এবং আমাদের স্বাক্ষর নেওয়া হলো। সামরিক লরি আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করল, সন্ধ্যা 


২২. 


নাগাদ লেন চোরা নামক ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। এই লে চোরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর মেজর কে, বি, সিং এবং মেজর আর, পি, শর্মার অধীনে এক মাস সামরিক 
প্রশিক্গণশেষে ২নং সেক্টরের সদর দশ্তর মেলাঘর থেকে অন্তত নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে 


আমাদের 
অসংখ্যবার বহু জায়গায় আমাদের নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা কতজন ভাই, 
কতজন বোন, তাদের নাম ইত্যাদি বিশাদ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং স্থাক্ষর নেওয়া হয়। এই 
জাতীয় বাযোডাটা দিতে গিয়ে আমরা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম ভারত সরকার যদি প্রয়োজন 


যুদ্ধ 
কালভাট, পুল ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ করা নয়। 

আবার সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর বা সিগন্যাল কোর-এর সদস্যরা যুদ্ধ করে না। মেডিকেল 

কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকের চিকিৎসা করা, যুদ্ধ করা নয়। 

সিগন্যাল কোরের দায়িতু হচ্ছে সিগন্যাল দেওয়া, যুদ্ধ করা নয়। সেনাবাহিনীর সাপ্লাই কোরের 


(কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিক্যাল কোর, সাপ্লাই কোর ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় 


। 
এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর লোকেরা ব্রীজ বা গোল না বানিয়ে দেয়। তাহলে সৈনিকেরা 
নদী পার হতে পারবে না। মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না করলে আহত সৈনিক সুস্থ হতে পারবে 
না। দিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকেরা বুঝতে পারবে না। সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না 
'দিলে দৈনিকেরা গোলাবারুদ পাবে না, বাবার পাবে না। 

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রীজ না তৈরি করে, মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না দেয়, সিগন্যাল 


২৩ 


সকল কিছু মিলেই হয় যুন্ধ। আমাদের মুভিযুদ্ধও সকল কিছু মিলেই হয়েছে। যেমন নৌকার 
মাঝি নদী পার করে দিয়ে ইন্জিনিয়ারিং কোরের দায়িতু পালন করেছেন। গ্রাম্য 
ডাক্তার বা উঁষধের দোকানদার সুক্তিযোস্তাকে চিকিৎসা করে মেডিকেল কোরের কাজ 


বন্ধপরিকর। 
অপরদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ্রীমতি ইন্দিরা গাস্ধীর সরকার এবং ভারতের জনগণ বাঙালির 


২৪ 


জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল ধরনের সাহায্যের দুয়ার খুলে দিল 
পণভাবে। 

মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুন্ধ বেধে গেল। একদিকে 
মুক্িযোদ্ধা-জনগণ মিলে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিবাহিনী, তার সাথে যোগ হলো ভারতীয় 
সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো মিত্রবাহিনী। ৬ই ডিসেম্বর 
মি্রবাহিনী সাড়াশি আক্রমণ শুরু করল নির্বাসনে আসা দিশেহারা পাক হানাদার বাহিনী মাত্র 
দশ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বরে অসহায়ে মত পরাজয় বরণ করলো। ছিয়ানববই হাজার 
পাকিস্তানী সৈন্য জেনারেল নিয়াজির ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল রেসকোর্স ময়দানে 


সঠিক তালিকা থাকা সন্তেও সেই তালিকা না এনে নানানজনকে দিয়ে নানা রকমের মুক্তিযোদ্ধা 
সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন। আমার জানামতে, এ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কোন প্রকৃত 
মুক্তিযোদ্ধা তো নেনইনি, বরং যারা রাজাকার ছিল, চরম সুবিধাবাদী ছিল, যারা 
ধারকাছ দিয়েও হাটেনি তারাই এ সকল মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং 
নিয়েছে। 

একজন মুক্তিযোদ্ধার জাতির কাছ থেকে কেবল সম্মান ব্যতীত আর কিছু পাওয়ার থাকতে পারে 
না। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির গৌরব । ভারত সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা 
নিয়ে আসার সহজ পন্থা গ্রহণ না করে, কেন শেখ মুজিবর রহমান নানানজনকে দিয়ে (অনেক 
বিতাঁকত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) নানান রকমের তালিকা আর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে 
(লেজে গোবরে বেহাল অবস্থা করলেন, তা বোধগম্য নয়। 

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না, থাকবে দেশ । থাকতে হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা। কিনতু শেখ মুজিব 
অতি সামান্য ও অতি সহজ কাজ ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা নিয়ে আসতে 
কেন ব্যর্থ হলেন! এই ব্যর্থতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনই 
ক্ষমা করবো না। 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি জাতির ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সর্বোপরি বিশ্বাস আকাশছোঁয়া, 
তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
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হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু জনগণ মুক্তি পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক 
মুক্তি হলো া। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার 
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মুজিবর রহমান পবর া্লামকে ীড়িয়ে দের সাথে বললেন, সারির শেখ 
এই ঘটনার পর শেখ সুজিবের দেশপ্রেম, মহানুভবতা এবং জাইন ও বিচারের প্রত ্র্নের 


২৭ 


সন্ুখীন হযে পড়লো। মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন 
বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে জার একজন দেশ্রেমিককে, আর একজন 
বীরকে, আর একজন সর্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা 
করতে 'পারলেন আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলন্তের কথা পবিত্র পালােন্টে দপ্ের সাথে 
শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন? 

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থকে রট্পতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক 
দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালি শাসন ব্যবস্থা। শেখ 
মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ত চারটি 
সংবাদপরর ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিভক্তি গেল 
না। আশা-নিরাশার মিষ্ প্রতিক্রিয়া বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বু মানুষ, বহু 
পেশাজীবী সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা 
করে অভিবাদন জানালো । 

সরকারী মালিকানায় নেওয়া দৈনিক ইন্তেফাকসহ চারটি পর্রিক ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র 
নিষিদ্ধ। শেখ, নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যাবস্থা 


আওয়ামী 
“ওয়েট এন্ড সি'এএর রাজনীতি শুর হয়। ছাত্রনেতা-কর্ীদের খুবই সামান্য একটা অংশ 'ওয়েট 
এড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুন্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা 
মুলত শুধু ঢাক বিসবি্যালযেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 
ইরাগ ছিলেন বর্তমান কম্নিষ্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম 

॥ 

১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উল্লাস করে রাজপথে 
টি 77755757, 
মিছিলও হয়নি। 
বলা বায় শেখ যুব হত্কাছের পিছনে প্রায় সকল সামরিক বেসামরিক নত রন 
জুগিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে 


২৮ 


সিকদারের 
তাদের সশস বিশ্লবী তৎপরতা তীব্রতর করে তোলে বাংলা সর্বহারা পার্টি 
করি তো রাজ সা 


মুবই মেগানী ছাত্র ছিলেন, এবং নিজে বি, এস, সি, (লি) ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছাত্র জীবনে 
তিনি বামপরথী ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংসাম ও সমাজ িষনবের প্রয়োজনে কমরে 
সিরাজ সিকদারের সশশ্রসংঘাম এতই ব্যাপক ও তীর হলো যে, শেখ মুজিবর রহমানের 
প্রশাসন হয়ে যেতে 
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সস্থুখীন হয়ে পড়লো । মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ সুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন 
বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশপ্রেমিককে, আর একজন 
বীরকে, আর একজন সর্বস্ত্যাপী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা 
করতে 'পারলেনঃ আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলন্কের কথা পবিত্র পালামেন্টে দন্তের সাথে 
শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন? 

১৯৭৫ জালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক 
দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালি শাসন ব্যবস্থা। শেখ 
মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি 
সংবাদপরর ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিভক্তি গেল 
না। আশা-নিরাশার মিষ্ প্রতিক্রিয়া বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বু মানুষ, বহু 
পেশাজীবী সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা 
করে অভিবাদন জানালো। 

সরকারী মালিকানায় নেওয়া দৈনিক ইত্তেফাকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র 
নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্িসহ দেশের সকল 
নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না। সর্বত্র নিস্তব্ধতা । 

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সাল। ফজরের আজানের পর কাক ডাকা ভোরে রেডিওতে মেজর 
ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, দবৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ড ঘোষণা করা হয়েছে। 
এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার ঘবৈরাচারী সরকারকে উৎধাত করে 
খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কারু জারি 
করা হয়েছে। 

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের দীর্ঘদিন কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী 
লীগের নেতা নীরব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। ছাত্রলীগের সামান্য সংখাক তরুণ নেতৃস্থানীয় 


অপেক্ষা করার এবং দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন 
ডায়লগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষ নির্দেশ হিসেবেও মানয হয়েছে, এই ডায়ালগ বা নির্দেশটি 


"ওয়েট এন্ড সি'-এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্রনেতা-করমীদের খুবই সামান্য একটা অংশ "ওয়েট 
এন্ড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুর্েখযোগ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা 
অংশগ্রহণকারীদের 


সেলিম। 

১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উল্লাস করে রাজপথে 
সার বি ক কি লারা 
মিছিলও হয়নি। 

বলা যার লেখ মুজিব হত্যাকে পিছনে রায় সকল সামরিক বং বেসামরিক েতৃদসন 
জুগিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে 
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রা করাল 


স্থষীন হয়ে পড়লো । মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ সুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন 
বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে জার একজন দেশখ্রেমিককেংআর একজন 
বীরকে, আর একজন সর্বস্ত্যাপী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা 
করতে পারলেন? আবার এই জঘন্য অন্যায় ও কলন্কের কথা পবিত্র পালামেন্টে দন্তের সাথে 
শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন? 

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক 
দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালি শাসন ব্যবস্থা। শেখ 
মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়তি 
সংবাদপর ছাড়া দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিভক্তি গেল 
না। আশা-নিরাশার মিষ্ প্রতিক্রিয়া বইতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বু মানুষ, বহু 
পেশাজীবী সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা 
করে অভিবাদন জানালো। 

সরকারী মালিকানায় নেওয়া দৈনিক ইন্তেফাকসহ চারটি পর্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র 
নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের নেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না। সর্বত্র নিস্তব্ধতা । 

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ সাল। ফজরের আজানের পর কাক ডাকা ভোরে রেডিওতে মেজর 
ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, দবৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। 
সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জনা কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। 
এরপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার ঘৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে 
খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কার্য জারি 
করা হয়েছে। 

সহকর্মী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের দীর্ঘদিন কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী 
লীগের নেতা নীরব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। ছাত্রলীগের সামান্য সংখ্যক তরুণ 

কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চুপচাপ থাকার, 
অপেক্ষা করার এবং দেখার পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। নেতাদের ইংরেজিতে একটা কমন 
ডায়লগ ছিল, যা কোন কোন ক্ষ্র নির্দেশ হিসেবেও মান্য হয়েছে, এই ডায়ালগ বা নির্দেশটি 
হলো “ওয়েট এড সি'। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 
"ওয়েট এন্ড সি'-এর রাজনীতি শুরু হয়। ছাত্রনেতা-করমীদের খুবই সামান্য একটা অংশ "ওয়েট 
এড সি' রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে অনুর্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা 
মুলত শুধু ঢাক বিসবি্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 


সেলিম। 

১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যার পর হত্যার সমর্থনে আনন্দ উল্লাস করে রাজপথে 

1075857755-7785587 
। 

বলা যার লেখ মুজিব হতযাকাের পিছনে রায় সকল সামরিক বং বেসামরিক নেতৃত্ব 

জুগির়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে 
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(কেবল ব্যতিক্রম কাদের সিদ্দিকী ছাড়া। 


আবারো সশশ্ যুদ্ধ শুরু করে। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের নেতারা এবং 
শেখ মুজিবের মন্ত্রী সভার সদস্যরাই খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর নেতৃতের মন্ত্রীসভা গঠন 


মোশতাকের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুণ দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি 
হন খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদের মন্ত্রী সভায় 
যোগদান করেন বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী সভার সদস্য আবুল হাসান চৌধুরীর পিতা সাবেক 
রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী । শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সভাপতি মন্ডলির সদসা 
এবং এমপি আবদুল মান্নানসহ শেখ মুজিবের মন্ত্রী সভার অনেক মন্্ী। 

খন্দকার মোশতাক আহঙ্ষেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া, সাংবিধানিকভাবে কোন বৈধতা না থাকা সত্তেও 
অবৈধভাবে খন্দকার মোশতাক আহামদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান সুপ্রীম 


দলের বর্তমান এম. পি মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে খন্দকার 
মোশতাক আহঙেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর আনুগত্য 
প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন বিমান বাহিনী প্রধান শেখ বর্তমান বিতর্কিত এম. 
পি এ. কে. খন্দকার, নৌ বাহিনী প্রধান এডমিরাল এম. এইচ. খান ও বি, ডি. আর এবং পুলিশ 
প্রধানগণ । 

নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদ পার্লামেন্ট মেস্বাদের সভা ডাকেন। এই 
১:4১ 
নেতৃতে ছাত্রলীগের হাতে গোনা কয়েক জন কর্মী জোর চেষ্টা ও তদবীর চালালেও আওয়ামী 
লীগের প্রায় সকল এম, পি উক্ত সভায় যোগদান করেন। 
গর দিকে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর আদল কাদের সিদ্দিকী বীর উততম তার জনাপঞ্চাশেক 
সাধীসহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সরকারের বিরদ্ধে 
সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে, ছাত্রনেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম নুরু তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বৃহত্তর 
বি রর 
সং 
ডাকসুর সাবেক ভি. হণ নম সেলিম বর্তমানে কমিউনি(লিপবি) পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক), ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারী আমলা 
উহ রা 
ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু করলে, এই কর্মতৎপরতা প্রতিহত 
করার জন্য জাসদ ছারলীগ (গণবাহিনী) প্রবলভাবে সয় হয়ে ওঠে । 
৭৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের এই মুষ্টিমেয় নেতা- কর্মী মিলে সিদ্ধান্ত 
নিল ৪ঠা নভেম্বর '৭৫-এ ধানমণ্ডি ৩২ নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে মৌন 
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মিছিল করে যাওয়া হবে। 

ঠা নভেম্বরের মৌন মিছিল সফল করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে 
গোপন বৈঠক চলতে লাগলো। ২রা নভেম্বর দিবাগত গভীর রাতে অর্থাৎ ওরা নভেরপ্রত্যুষে 
দেশে ২য় সামরিক অভ্যুথান ঘটলো। ওরা নভেম্বর সকালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্মিত 
বোমারু বিমান মিগ ২১ আকাশে উড়লো এবং খুবই নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দিতে লাগলো । 
বাংলাদেশ বেতার বা রেডিও বাংলাদশ এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সারাদিন বন্ধ রইল। বোমার 
বিমানের নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দেওয়া এবং রেডিও বন্ধ থাকায় দেশে যে ২য় বার সামরিক 
অত্াথথান হয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল এবং এটাও সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক 
অভ্াথানের জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত ফলাফল এখনও হয়নি। কোন পক্ষই এখনও নিশ্চিত 
বিজয়ী হয়নি। আর এই জন্যই বোমারু বিমান মিগ-২১ বারবার নীচে দ্রাইভ দিয়ে প্রতিপক্ষকে 
(বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং বেতার বা রেডিও বন্ধ রয়েছে। বোমারু বিমান বোমা মারার 


কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিতি ছিল এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে 
করেছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সামরিক অন্যাথান হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ 
বলল ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ অন্ভাতথান করেছেন। অভা্থানের নেতৃতু কে দিয়েছেন তা 
পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগস্টে 
অভ্যুত্থান করে শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছে; তারা এখন আর ক্ষমতায় নেই এবং তারা 
দেশ ত্যাগ করেছে। ইতোমধ্যে আরো কয়েকশ' লোক সমাবেশে যোগ দিয়েছে। সাত আটশ' 
লোক নিয়ে মৌন মিছিল শুর হলো । মৌন মিছিল ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমান এর বাসভবন অভিমুখে যাত্রা করলো । পলাশীর মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিল। পুলিশ 

করলে 


আশেপাশে সরে পড়ল। 
সৈন্যরা মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই, কিনতু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোন কিছুই 


৩০ 


করলো না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো । তবে সৈন্যদের তাকানোর ভঙ্িটা বিরূপ 
ছিল। তারা বাকা চোখেই মিছিলটাকে দেখেছে এবং মনে হয়েছে ছ্িতীয় সামরিক অভ্যুথান ও 


সমাবেশ শুকু হয়নি, কিন বিকিওভাবে সবাই আলোচনা করছিল, এই আলাপ- 
আলোচনার মূল বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। গতকাল ওরা নভে শেখ 
মুক্িব হত্যাকাবীবা জেলখানার 


অবস্থায় 
মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃতু দানকারী জনাব তাঙ্ুদ্িন আহঙ্েদ, প্রথম রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী) সৈয়দ 
নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব) মুনসুর আলী এবং শিলার কামরজ্জামানকে গুলি 
করে হত্যা করে এবং তারপর দেশ ত্যাগ করে। 


নভেষবর শোকসভার কর্মসূচী ঘোষণা করে পাড়ায়-মহল্লায় মিছিল ও পথসভা করার নির্দেশ 
দিলেন। এর আগে বিকেল ৩টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন 
নেতার মাজারের সামনে জাতীয় চার নেতাকে দাফন দেওয়ার জন্য কবর খোড়া হলো। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর দেওয়া গেল না। 

আমরা দশ এগারোজন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের মহত্ায় ফিরে এলাম। 
তখন রাত ৮টা হবে। মহত এসে পরিচিত মাইকের দোকান থেকে মাইক এবং গ্যারেজ 
থেকে রিক্সা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং পথসভা করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে 
জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে আগামীকাল শোকসভার ঘোষণা দিতে খাকলাম। পথসভা 
এবং মিছিলে জনতা তো অংশ গ্রহণ করলই না, এমন কি আওয়ামী লীগের নেতাকরমীরাও 
অংশগ্রহণ করলই না এমন কি আওয়ামী লীগের নেতা করমীরাই ও অংশথহণ করল না।। 
আমরা দশ-এগারোজন ছাত্রনেতা-কর্মীই সারাটা পুরাতন শহরের যতটা এলাকা সম্ভব মিছিল 


৩১. 


বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন। স্যানাগাদ আমরা পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ 
নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও ফাকা । দেশে আরো সাংঘাতিক ধরনের কি যেন হতে যাচ্ছে তা 
অনুভব করা যায়। উপলদ্ধি করা যায়। কিনু পরিভার বোঝা যায় না। আওয়ামী বাকশালী 


৩২. 


নেতারা সব কে যে কি করছে বা কোথায় পালিয়ে গেছে তাও বোঝা যায় না। ছাত্রনেতাদের 
মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগনে শেখ শহীদ অনেকটা পাতানো গৃহবন্দী বলেই মনে হচ্ছে। 
ইসমত কাদির গামার ততটা বুদ্ধিশদ্ধি নেই, তবে কিছু করার চেষ্টায় আছেন। রবিউল আলম 
চৌধুরী (বর্তমানে আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিএস মোক্তাদির চৌধুরী) আছেন, সব 
সময়ই আছেন। বলতে গেলে সেই এবন সব চাইতে বড় নেতা। ডাকসুর সাবেক ভিপি ছাত্র 
ইউনিয়ন নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম হলেন কিছু একটা করার চেষ্টাকারীদের মূল নেতা । 
ছাত্রনেতা সৈয়দ নুরু কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগ দিয়েছেন। 

আগামীকাল যথারীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন কর্মসূচী নেই। রাত যখন 
গভীর হলো, দেড়টা দুটা বাজে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী ৭ই নভেম্বর গভীর রাতে হঠাৎ গুলির 
আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। রাত যতই বাড়তে লাগলো গুলির আওয়াজও ততই বাড়তে 
লাগলো। গুলির আওয়াজে মনে হতে লাগলো এ যেন পঁচিশে মার্চ '৭৫-এর মতোই এক কালো 
রাত। পঁচিশে মার্চ '৭১-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নির্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিকে নির্বিচারে গুলি 
কলে হত্যা করেছে। কিন্তু আজকের গুলি কারা করছে, কেন করছে, কার বিরুদ্ধে করছে কিছুই 


০ ॥ 
মিছিলকারী সিপাহী-জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের দেখামাত্র 
যে মেরে ফেলত তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। 


ভারতে পালায়ন 


খই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল শেখ মুজিবর রহমান, আওয়ামী বাকশালী ও 
ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সাধারণ সিপাহী-জনতা এই বিপ্রবে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর 


অংশ মুজিব হত্যাকারীদের সাথে হাত মিলালো এবং হত্যাকারীদের নেতা খন্দকার মোশতাক 
আহমেদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করল'। আর আমরা গুটিকয়েক ছাত্র-নেতাকর্মী রাজনৈতিক 
তৎপরতা চালাবার বা মুজিব হত্যার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, ভারা '৭৫-এর ৭ই 


তত 


নভেম্বরের বি্ষুদ্ধ সিপাহী জনতার বিদ্রোহ দেখে ভয়ে পালিয়ে ভারত চলে গেলাম। 


যুদ্ধে পরাজয় 

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হলে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
হন। ইন্দিরা গা্ধীর পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই-ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমরা 
শংকিত হই। এমনিতেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ 
বিপক্ষে। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া গোটা ভারতের রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপক্ষে। 
'আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এখন ক্ষমতাচ্যুত সামনের 
দিন আমাদের ভাল হওয়ার কোনই সন্জাবনা নেই। ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারঞজি দেশাই 
প্রথমে আমাদের সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল 
জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভয়ই ছিলেন আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে মার্কিন লবির লোক। ফলে সম্ভবত মার্কিন মুত্র কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত 
এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাস্ত করার চুক্তিব্ধ হয়। 

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দখলে থাকা মুক্তাঞ্চল এবং আমাদের ছাটিগুলোতে বরাবর ভারত 
ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। অপরদিকে বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ 
করে। আমরা সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি ডি আর এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী 
ও বি এস এফ ঘারা সীড়াশি কায়দায় চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আমাদেরকে বাংলাদেশ 
ও ভারতের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক 
কোম্পানি বিচ্ছির হয়ে পড়ি। বিচ্ছি হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও। আমাদের এক বাটি 
থেকে আর এক ঘাঁটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক সিদ্দিকীর 
সাথেও সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। 

আমরা এক ঘাঁটির সাথীরা অন্য বাটি সাথীরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে 
পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মিদের মাইকের আওয়াজ। একদিকে 
বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মাইকে বলছে আটচগ্লিশ (৪৮) ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ 


৩৪ 


(সারেন্তার) কর। নইলে আক্রমণ করা হবে। অন্যদিকে পিছনের দিক থেকে ভারতীয় 
মাইকে বলছে, আটচন্লিশ ঘ্টাকা আন্দার হাতিয়ার ডালদো ॥ 
'আমার ঘাটি ছিল ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার ভবানীপুর। আমার ঘাঁটির সামনে ছিল 
বেশ বড় সমেস্বর নদী। নদীর অপর পারে ছিল জেনারেল মাহাযুদুল হাসান, মেজর সামাদ, 
মেজর মঈন-এর নেতৃতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পিছনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। 
আমরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্রের 
ভাণ্ডার মোটামুটি খারাপ না, যদিও গোলাগুলির পরিমাণ কম। পেছন থেকে ভারতীয় বাহিনী 
আমাদের সহজে কারু করতে পারলেও সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ 
বাহিনী আমাদের সহজে কারু করতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী 
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও এডভালস হয়ে আমাদের ঘাঁটি দখল করতে আসবে না। 
ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে আমাদের ঘায়েল করতে চাইবে। 
কিন্তু এডভান্স করে আমাদের ঘাটি দখল করার রিক্সা বা ঝুঁকি নেবে না। আর আমাদের ঘাঁটির 
সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক সুবিধা ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। 
বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘাটি দখল করা এক দুরহ ব্যাপার। 
এই অবস্থায় একমাত্র বিমান হামলা করা ছাড়া আমাদের পরাস্ত করা কঠিন। আমরা সম্ভাব্য 
বিমান হামলা মোকাবেলা করার জন্য আগে থেকেই মাটি কেটে শালবনের বিশাল বিশাল শাল 
গাছ দিয়ে তার উপর সমেষ্থর নদীর পাথর, বালি আর মাটি দিয়ে দুর্বোধ্য মজনুত নিশালাকার 
বাঙ্কার ও টরেঞ্চ তৈরি করেছি। আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচ দিয়ে বাচ্চার ও ট্রেখচের 
দা 
আমাদের আত্মসমর্পণের (সারেভারের) জন্য বেঁধে দেওয়া আটচল্লিশ ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত 
হওয়ার পর, জেনারেল মাহামুদুল হাসান নিজে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের ঘাঁটির উপর বারো 
ঘ্টাবযাপী মারের প্রায় শতাধিক শেল নিক্ষেপ করে। সেই সময়ে পিছন দিক থেকে ভারতীয় 


গোলাবারুদের ভাগ্ার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তার চাইতেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে 
খাদ্য সংকট। তিন দিন থেকে আমাদের কাছে কোন বাদ্য নেই। ক্যাম্পে তিন-চারটি গরু 
জবাই করে পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমরা খেয়েছি। আজ তাও নেই। আমরা যারা একাত্তরের 
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মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা শুধু অস্ত্রের সংকটে পড়েছি। কিনতু খাদ্য সংকটে 
কখনও পড়িনি। গোটা বাঙালী জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। প্রয়োজনে বাঙালী 
নিজে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়রেছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্যে কষ্ট করেনি। এদেশের 
মানুষ আগে মুক্তিযোদ্ধার খাওয়া জুগিয়েছে, তারপর নিজের খাওয়া জুগিয়েছে। একাত্তরের 
যুদ্ধে আমি খাদ্য সংকটেও পড়িনি এবং যুদ্ধে অস্ত্রে ও গোলাবারুদের মতো খাদ্যও যে একটা 
বিরাট ভাইটাল ফ্যাকটর তাও বুঝিনি । 

এখন অন্তর আছে, কিন্তু গোলাবারুদের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি সংকটে পড়েছি 
খাদ্যের । আমাদের অন্ততি পাচ-সাত রাউন্ড গুলি ও গোলা রয়েছে মাত্র। যা পাচ-দশ মিনিটও 
টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ মুহূর্তে ভারত হয়তো সদয় হতে পারে । আবার 
সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। 

আমাদের কয়েকজন বন্ধু পালিয়ে যেতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর হাতে 
ধরা পড়ে মাইকে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলো। আর বলতে লাগলো, কোন অসুবিধা 
নেই, সবাই চলে আসেন ইত্যাদি ইত্যাদি 

দুদিন কোন পক্ষেরই কোন যুদ্ধ নেই, গোলাগুলি নেই। চতুর্দিকে নীরব। আমাদের কেউ 
বাঙ্কারে, কেউ উপরে। কেউ বসে, কেউ দাড়িয়ে ॥ আমাদের কোনই খাদ্য নেই। ন্ত্র আছে, 
কিন নেই যুদ্ধ করার গুলি। সর্বোপরি নেই যুদ্ধ করার মতো বিন্দুমাত্র মানসিক শক্তি। আমি 
একটি ছোট কাঠাল গাছের নিচে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখছি জেনারেল মাহামুদুল হাসান তার 
বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নৌকা করে আমাদের তীরে এসে নামলো । পাশে খাঞ! আমার অন্রটা 


সামাদসহ কয়েক জন অফিসার সঙ্গ নিয়ে বীর ধীরে আমাদের খাটিতে উঠে এসে আমার 
সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মোলায়েম এবং ভ্দ্রকষ্ঠে আমাকে বললেন, দিন, আপনার অন্তরা 
আমার হাতে দিন । 


দুর্গাপুরে কয়েক দিন রাখার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় নুরুদ্দিন কনসেব্ট্রেশন ক্যাম্পে 
এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহ রেসিডেঙিয়াল মডেল গার্লস স্কুলের 
কনসেঞ্্রেশ ক্যাম্পে। 

এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন 
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ধরনের প্রশ্নের উত্তর লিখিত ও মৌখিকভাবে নেওয়া হতো । আমাদের মাঝ থেকে আমাদের 
সাথী চট্টগ্রামের জননেতা মৌলভী সৈয়দ আহম্মেদকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে টর্চার 


জয় প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য হলো, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের 
নৈতিক দায়িতু এবং চিরকালের এতিহা। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই নৈতিক দায়িত্ব 
পালন না করে এবং চির এঁতিহা রক্ষা না করে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে 
দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার 
হারিয়েছেন। সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নইলে 
ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। 
সর্বদলীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের কার্যক্রম শুরু 
করলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের 
সিদদিকীসহ ভারতে থাকা কয়েকজনকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার দেওয়া কথানুযায়ী ভবিষ্যতে রষ্্্রোহিতামূলক কাজে 
জড়িত হবে না এই মর্মে মুচলেকা (বন্ড) নিয়ে আমাদের নিঃশর্ত মু দেন। 
মূলত আমাদের প্রতি ভারতের প্র মোরারজি দেশাই সরকারের অমানবিক ও অনৈতিক 
'আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বদলীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ জনতার মোরা ভেঙ্গে 
দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন ঘটান । 


হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা 
কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েই হারিয়ে যাওয়া শেখ রহমানের জনবরিয়তা 
পুনরায় উদ্ধারের এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একমাত্র কাদের 
সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া অন্য কেউ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় না পাওয়ায় এস 
এম ইউসুফ, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর (বর্তমানে জাতীয় পার্টি 
নেতা) মোস্তফা মোহসীন মন্টু (বর্তমানে গণফোরাম নেতা), রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি, এস মোক্তাদীর চৌধুরী), রুমি (শেখ মুজিবের মন্ত্রী 
মোল্লা জালাল উদ্দিনের ছেলে), আবু সাঈদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার তথ্য প্রতিমন্ত্রী) ডাঃ এস এ 
মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার 
পর যে সকল নেতা-কর্মী ভারতে গিয়েছিল তারা সকলেই একে একে দেশে ফিরে আসেন। 
হেদায়েতুল ইসলাম কাজল (শেখ মুজিব ও এরশাদের মন্ত্রী কোরবান আলীর ভাগে ১৯৯৬-এর 
ড়ক দুর্ঘটনায় নিহত) গোলাম মোস্তাফা খান মিরাজ, আব্দুস সামাদ পিন্টু, মোবারক হোসেন 
(সেলিম (বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক কর্মকর্তা ও নেতা), শামীম আফজাল (বর্তমানে বিচারপতি), 
রাজশাহীর বজনুর রহমান ছানা (বর্তমানে সহকারী এটনী জেনারেল) এবং রানাসহ আরো কিছু 
সাথী বন্ধু মিলে সারা দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং অঞ্চলে নতুন করে দ্রুত 
সংগঠন গড়ে তুলতে থাকি । বিশেষ দায়িত্‌ হিসেবে আি ঢাকা শহরের সব কয়টি কলেজ এবং 
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মহা সংগঠন গড়ে তুলি। আমরা শুধু ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেই সন্ত হতাম না। যুবলীগ 
কী এমন কিল সংগঠন আওয়ামী জী আমরা গঠন করে দিতাম। আমাদের কর্মী 
সৃষ্টি এবং রম সংগ্রহ অভিযান দ্রুতগতিতে চলতে থাকে এবং আমরা দারুণভাবে সংগঠিত ও 


সুর নির্বাচনে তিন তিনবার প্রতিন্দিতা করে প্রতিবারই ভোট পেয়েছে জামানত বাজেয়া্ড 
হওয়ার সামান্য কিছু উপরে। কিন্তু বাহালুল মজনুন চুন সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে একজন 


বিনয়ী, কর্মঠ ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছেন। 


যোগসাজশের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানিকে 
রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল। 


রাজনীতিতে শেখ হাসিনা 


আওয়ামী লীগে মালেক উকিল এবং ছাত্রলীগে ওবায়দুল কাদের এর মতো স্কুল, আপোষকামী 
ও অযোগা লোকের নেডৃবে আসাম নিবেদিত করের আবে হাতে ভু আরা 
হয এই পা ও ফোর সের রা রি ক এত নহে 
থাকে। এরই মধ্যে আসে "৭৫ 

সামনে রেখে রাজ্জাক এবং তোফায়েল উভয় এরুপ আওয়ামী লীগের দখলের অর্থাৎ 
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলের লিগ হয়। এই প্রতিযোগিতায় 


পতি করায় সংগঠনের নীতি ও আদর্শবান, ত্যাগী নেতা-কর্মী বাহিনীর আবদুর রাজ্জাকের 
নতৃছবরগতি আহা কমে যায় এবং শেখ মুজিবের মেরে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের 
সভাপতি হওয়ায় স্স্তিবোধ করে। 

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলরা রাজনীতিতে বেআইনী ও অবৈধ হ্তক্ষেপ করতে থাকে এবং 
জনগণের উপর প্রভু ফলাতে থাকলে আমরা '৭১ ও "৭৫-এর যোদ্ধারা বিকল্প 
শক্তি তৈরী চিন্তা করতে থাকি। ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রশক্ষণকালে ছাত্ররা সেনাবাহিনীর 
চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী বলে ধারণা দেওয়া হতো। ছাত্রদের বোঝানো হতো, সশ কিছু 
অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী। নির্ত কিনতুশিক্ষিত_ বাহিনী হচ্ছে ছাতরবহিনী। 
সেনাবাহিনী বাস করে ক্যা্টীমেষ্টের ব্যারাকে এবং ছাত্ররা বাস করে শিক্ষা পরতষ্টানের 


ছাত্রাবাসে। 
সেনাবাহিনী জনগণের বিরদ্ধাচরণ করে এবং জনতার স্বার্থের পরিপন্থী বরজ করে! ছাত্ররা 
জনগণের পক্ষাবলদ্ন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে। আগামী দিনে লড়াই হবে, 


কয়েকজন 'ন১ ৩5৫ এর যোদ্ধা িলে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম কর্নেল শওকত 
আলীকে সাথে একটি সংগঠন করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্নেল শওকত 
আলীকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধাদের 


সামরিক 
'আফিসারদের মধ উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ এইচ এম গাফফার বীর বিক্রম (৭৫. 
এর ওরা নভেম্বর বার্থ অ্ুখানের দায় সামরিক বাহিনী থেকে বরখাস্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে 


আছে, কিছু তত নেই। ত্যাগে সু এবং তু দুটোই আছ্ে। +৮১ সালের ১৭ই মে বন্ধু 
শেখ 'ুজিবর রহমানের অরাজনৈতিক কন্যা শেখ হাসিনা কর্মী এবং জনতা বিমান বন্দরে শেখ 
হাসিনাকে নজিরবিহীন সংবর্ধনা দেয়। 


৪০ 


এই জিয়া সেই জিয়া নয় 
শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার তিন-চারদিন পরই তার সাথে আমাদের প্রথম বৈঠক হয়। 
এই বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আজ থেকে 
প্রচার চালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়। 
অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান 
নয়। শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গোয়েবলস-এর ঘিউরি অনুসারে বলেন, তোমরা 
যদি ভালভাবে প্রচার করতে পারো, এই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে দেখবে 
একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে। 
আমাদের মাঝ থেকে একজন প্রশ্ন করলো, তাহলে এই জিয়াকে কোন জিয়া বলবো? 
শেখ হাসিনা বললেন, অত কথার দরকার নেই; শুধু বলবে এই জিয়া সেই জিয়া নয়! 
এই কথা শুনে আমরা সবাই হলাম এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফাস ও হাসাহাসি 
করলাম। কিনতু আমরা কেউ কোন দিন শেখ হাসিনার এ শিক্ষা “এই জিয়া সেই জিয়া নয়" 


রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা 


৮১ সালের ২৩মে এবং ২৪মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এন সির তিন তলায় সেমিনার কক্ষে 
৭১ ও ৭৫-এর যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্যদের গোপন ও জরুরী বৈঠক 


শওকত আলী বলেন, জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম গেলে চট্টগ্রামের জি ও সি মেজর জেনারেল 
মঞ্জুর বীর উত্তম-এর নেতৃতে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণের ব্যাপারে সভানেত্রী 
শেখ হাসিনা অবহিত আছেন। সভানেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ভূমিকা 
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন 


জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর গার্ড রেজিমেন্টের কর্নেল মাহফুজুর রহমান 
অন্তুথানের নেতা জেনারেল বঞ্জুরের সাথে থাকবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংঘটিত 
হয়ে যাবে সেই মুহৃর্তে থেকে এরা বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং হবু শুরু হবে। সেনাবাহিনী প্রধান 


৪১ 


জেনারেল এরশাদের নেতৃতে থাকবে পাকিস্তান প্রত্যাগত (রিপেট্রিয়ট) অফিসার ও জোয়ানসহ 
ঢাকার জেনারেলগণ। জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে থাকবে চট্টথ্ামের মুক্তিযোদ্ধা 
সামরিক. অফিসার ও জোয়ানরা। জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল 
সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মঞ্জুরের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ হবে। এই 
যুদ্ধে উভয় গ্রুপেরই ক্ষতি হবে এবং একটি গ্রুপকে পরাজিত ও ধ্বংস করে অপর গ্রপটি 
বিজয়ী হলেও খুবই দুর্বল থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা এ বিজয়ী দুর্বল গ্রুপকে আক্রমণ 
করে পরাজিত করবো । এই হচ্ছে আমাদের হত্যা ও হত্যা ॥ 
এই জরুরী গোপন বৈঠকে ওরা নভেম্বর '৭৫-এ সামরিক অভ্যুথ্থানকারী কর্নেল গাফফার, 
মেজর নাসির, ক্যাস্টেন হাফিজ এবং আরো কয়েকজন সদস্যসহ প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জন যোদ্ধা 
উপস্থিত ছিল। বৈঠকে আমাদেরকে প্রধানত ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। একটি গ্রুপকে চট্টগ্রাম 
যেয়ে জেনারেল মঞ্জুরের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ত্রিশ-পয়ত্রিশ 
সদস্যের দ্বিতীয় গ্রুপকে সারা দেশ সফর করে জিয়া বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সংবাদ 
পৌঁছানো ও যে কোন মুহূর্তে যে কোন ধরনের একশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত 
দেওয়া হয়। বাকি সবাইকে তৃতীয় র্প হিসেবে চবিবশ মা প্ত্ুত করে ঢাকায় রাখা হয়। 
মুজিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্রগ্রামে পৌঁছলে, জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম 
ক্যন্টনমেন্টের কিছুসংখ্যক সেনা অফিসার অভ্যুত্থান করে ৩০শে মে প্রতাষে চট্ুখাম সাকিট 
হাউসে অতি সহজে, বলা যায় বিনা বাধায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা 
করতে পারলেও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ান ও জনগণ এই হতাকাগ প্রত্যাখ্যান করে। 
জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম-এর আনুগত্যশীল অফিসারগণ চট্রগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন দখলে 
ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এরশাদ, জেনারেল 
মীর শওকত বীর উত্তম, জেনারেল রহমানসহ সকল অফিসার ও জোয়ানরা জেনারেল মঞ্জুরের 
বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। 
জেনারেল মঞ্জুরকে মোকাবেলা করার জন্য কুমিল্লা ময়নামতি ক্যাষ্টনমেন্টের জি ও সি 
ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ চট্টগ্রামের দিকে পাঠান হয়। ব্রিগেডিয়ার 
মাহাযুদুল হাসান চট্রগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজের ঢাকা পারে অবস্থান নেয় এবং শুভপুর ব্রিজের 
চট্টগ্রাম পারে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি 
ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ তার সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ঢাকায় 
মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এবং জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে জনগণ 
ব্যাপক বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং সমাবেশ করলেও উপ-াষটরপতি বিচারপতি আব্দুস সান্তার 
জিয়া হত্যার সংবাদ শোনামাত্র প্রাণভয়ে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সি এম এইচ)- 
এ “রোগী সিরিয়াস কারো সাথে দেখা হবে না” বোর্ড লাগিয়ে ভর্তি হন। পরে জিয়াউর 
রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এবং যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম সি এম এইচ- 
৮5৮৯৮ 
। 
প্ত্যুত্তরে উপরা্ট্রপতি সান্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে আনেন। 
তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-রাষটরপতি সাভার অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপতি হুন। দৃশ্যত সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শুভপুর ব্রিজে পরস্পর পরস্পরের 
মুখোমুখি অবস্থান নিলেও এবং ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাতের ও জীবননাশের অবস্থা সৃষ্টি হলেও 
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কার্যত জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে 
আমাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনীর সাধারণ দৈনিক 
জোয়ানেরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা সমর্থন করে না, এবং জিওনি জেনারেল 


মাহামুদুল 
হাসানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। ননকমিশন অফিসার এবং সিপাহীরা 
ক্যাপ্টেন দোস্ত মোহাম্মদকে সরাসরি পরিষার বলে দেয়, জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে 
হত্যা করেছে। এখন জেনারেল মঞ্জুর নিজে প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা সুবেদার, হাবিলদার, 
সিপাহীরা যা আছি তাই থাকবো। আমরা নিজেরা নিজেদের জীবন নেব না। আপনারা 
অফিসারেরা যুদ্ধ করেন। আমরা যুদ্ধ করবো না। 
তখন কাণ্টেন দোস্ত মোহাম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের কাছে 
আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল সঞ্জু বীর উত্তম গ্রাম বেতার 
ও টেলিভিশনে তাষণ দিতে এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচনা 


কয়েকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর ্বালেদ ও মেজর মুজাফফর পালিয়ে ভারত 
সীমান্তের দিকে না গিয়ে ঢাকা আসতে সমর্থ হয় এবং কর্নেল শর্কত আলীর সেলটারে 
(আশ্রয়) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমসহ তার আরো কয়েকজন অনুগামী 
অফিসার জিয়া সৈনিকদের হাতে, গ্রেপ্তার হলে, জিয়াউর রহমান হত্যায় নিরাপদ দূরতূ থেকে 
জড়িত তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ এম এরশাদ গ্োরকৃত জেনারেল 
মঞ্্রকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করান। জেনারেল এরশাদ জিয়া হত্যায় তার সংশ্লিষ্টতা যাতে প্রকাশ 
না হয়ে পড়ে সেই জন্য জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমকে ঘোপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা । 


উল্লেখিত তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি 
চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচীতে মুভতিযু্ধর পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের 
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এবং সেই নিবাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত বি এন পি্রার্থ বৃদ্ধ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল 
ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী উঃ কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 


১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুঁজিবকে হত্যা করার পর যারা কাদের সিদ্দিকী (বাঘা 
সিদ্দিকী)-এর সঙ্গে মিলে এঁ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছিল, তাদের কয়েকজন ১৯৮২ 


করে নেওয়া মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা সর্বশ্তি দিয়ে 
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এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের (শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে 
সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। 
শুরু হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং সাথে সাথে 
এই কমীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেই স্থান খুঁজে বের করা। কর্মী সংহের 
জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো । এই কর্মীদের মন-মানসিকতা ও 
ধ্যান-ধারণা এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 
বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা গেল। এই কর্মী বাহিনীর মধ্যে থেকে রাজনৈতিক 
শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটা ব্যাচ তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিলিটারী 
(আর্মি) ট্রেনিংএর জন্য প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা 
দেওয়ার জায়গা এবং অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া যত সহজ সামরিক 
প্রশিক্ষণ দেওয়া অত সহজ নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা 
নিরাপদ, মুক্ত এলাকা। যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অন্ত চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষা 
গ্রহণ করবে। 
"৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা নিরাপদে প্রশিক্ষণের 
ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। মাত্র বৎসর কয়েক আগে ভারত তার মাটি 
থেকে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি 
ব্যবহারের কোনই সঞ্জাবশ। পেই.। খাংপাদেশের সুন্দরবন এবং হিল্রকটও সামরিক শিক্ষার জন্য 
মোটেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আমাদের কোন বন্ধু নেই। আফগানিস্তান কট্টর 
মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে । সেখানেও আমাদের কোন জায়গা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
(রাশিয়া) এর কোনই সাড়া-শব্দ নেই। এমতাবস্থায় চিন্তা করতে করতে লেবানন এবং পি এল 
ও (প্যানেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এসে গেল। গোপন 
যোগাযোগ করা হলো পি এল ও'র ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আহমেদ এ রাজেক-এর সাথে। পি এল 
ও'র ঢাকাস্থ গুল্শান এপ্াসিতে পি এল ও প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেকের সাথে গোপনে 
কয়েক দফা বৈঠক হলো। আহমেদ এ, রাজেককে খোলাখুলি বলা হলো আমরা সামরিক 
হস চা দিবে জোর না দত বর দেখ বসন এ রাজের সাদেক নর 
। 
মাসখানেক পর আহমেদ এ রাজেক-এর সাথে আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো পি 
এল ও আমাদেরকে লেবাননের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দেবে। বিনিময়ে আমাদেরকে 
পি এল ওর পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করতে হবে। আমরা রাজি হলাম। আমাদের 
প্রথম ব্যাচ লেবাননে গেলে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসরাইলের বিপক্ষে পি এল ও'র পক্ষে যুদ্ধ 
করার জন্য সরাসরি রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, তীয় ব্যাচ 
লেবানন যাবে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম 
ব্যাচ বাংলাদেশে ফেরত দেবে। অর্থাৎ আমাদের একটা ব্যাচকে সব সময়ই পি এল ও'র হয়ে 
যুদ্ধ করতে হবে। 
আমাদের বিমানে করে লেবাননে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যয় পি এল ও বহন 
করবে। আমাদের যারা যুদ্ধ করবে তাদের লি এল ও বেতন দেবে। 
সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ সুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হলো 
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এবং তার পরামর্শ নেওয়া হলো। পি এল ওর সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যাচকে 
"৮২ সালের মে মাসের €শষ সপ্তাহে লেবানন পাঠিয়ে দেওয়া হলো। 

প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণশেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পি এল ওর পক্ষে যুদ্ধ করতে 
লাগলো। এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাওয়ার জনা প্রস্তুত হলো। এমন সময় ইসরাইল 
আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আমাদের সকল যোদ্ধা ইসরাইলীদের হাতে বন্দী 
হলো। আমাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেম্তে গেল। আমাদের যোস্ধাদের মা-বাবা, 
আত্মীয়-স্বজন সবাই কান্রাকাটি শুরু করলো । মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা বেমালুম সব ভুলে 
গেলেন। নিঃশব্দ নীরব থাকলেন। আমাদের ছেলেদের ব্যাপারে কোনদিন আর কোন কথা 
বললেন না। অতন্পপর অতি কষ্টে পাকিন্তান রেডক্রস-এর মাধামে ইসরাইলের হাতে বন্দী 
'আম্মুদের যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হলো। 


এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ 


পিকের দে হু খাদি হাহ ধান জেনারেল এইচ 
এম, এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পূর্ণাঙ্গ আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। 


করে সামরিক বাহিনীর বানী ক্ষমতা লবণ করার ব্যাপারে জেনায়েল এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার চার-পীচ দফা গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 

অতঃপর জেনারেল এরশাদ সায়রিক ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা 'সংবাদপরের সম্পাদক বৈঠক ডেকে সামরিক 
অন্থাথানের ঘোষণা দেন। 

"৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ বিনা বাধায় বিনা বাকো জনগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত রষটরপতি বিচারপতি আবদুল সানতারকে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গভবন থেকে গলা ধাকা দিয়ে 
বের করে দেন এবং পরের দিন, আবার কলার ধরে নিয়ে এসে রেডিও-টেলিভিশনে নিজের 
অযোগ্যতা ও তার সরকারের দু্ীতি-স্জনগ্রীতি ইত্যাদি কারণে হেচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধান 
লাদেন হত) নিন নুর 
দিতে বাধ্য করে। অশীতিপর বৃদ্ধ অরথ্ব রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রাণভয়ে 
কাপুরুষের মতো নিরবে-নিঃশবদ প্রাণ নিয়ে বিদায় নিলেন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জে? হোঃ 
মোঃ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক আইন 
প্রশাসক ও বিচারপতি এ এফ এম আহসানউল্লা চৌধুরীকে করলেন ক্ষমতাবিহীন নামমাত্র 
রাষ্ট্রপতি শেখ হাসিনার গোপন আমন্ত্রণে ও সহযোগিতায় জেনারেল এরশাদ সর্বময় ক্ষমতার 
মালিক হয়ে জগন্দল পাথরের ন্যায় জনগণের বুকে চেপে বসলো। 


*৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারী ছাত্র হত্যা 


বছর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ আর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী 
শেখ হাসিনার গোপন জাতাতের মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো না 
শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলী মিয়ার মহাধালিস্থ আণবিক 


এজ 


কমিশনের সরকারী বাসভবনে শেখ হাসিনা বলেন, লেঃ জেঃ এরশাদ হাতের মুঠোয় আর 
থাকতে চাচ্ছে না। আমার হাতের মুঠো থেকে খাটাশটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে। একে হাতের 
মুঠোয় পোক্ত করে আটকে রাখা দরকার। 

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ হাসিনা লামকা 
ওয়াস্তে ভুয়া এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাজির করে বলেন, এই ছাত্র আন্দোলনের 
অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে । যে করেই হোক ছাত্র আন্দোলনে নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে। 
ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা হবে। আর ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা থাকলেই কেরল সি এম 
এল এ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্ত ভাবে রাখা যাবে। শেখ হাসিনা ছাত্র 
আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন। কোন আততায়ী বা অজ্ঞাত 
ঘাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না। ছাত্র হত্যা হতে হবে সামরিক শাসক এরশাদের 
মিলিটারী অথবা পুলিশের হাতে। 


ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে হাফিজুর রহমান লক্করকে সোজা আর্সড্‌ পুলিশের তৎকালীন 
হেডকোয়র্টার ১৪নং কোম্পানী কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে আর্মড 
পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এস পি) হাফিজুর রহমান লফকর জেনারেল 
এল তার সক লালনের বিজ দা ও বৈ হলে এর উপর জি নান 
টোপ। 
এরশাদের প্রতি ভয়ানক ক্ষেপা ও বিরাগভাজন এবং নগদ অর্থের টোপ দু'়ে মিলে, ছাত্র 
আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর রহমান লক্কর প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেন। এন এন আই এর মূলত কাজ হচ্ছে কারা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের লিন্ট 
বা তালিকা তৈরি করে সরকারকে সরবরাহ করা এবং সরকারের পতন হলে সঙ্গে সঙ্গে পতন 


৩০শে মে ৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এন এস আই-এর কর্মকর্তাগণ জিয়া 
বা বিএনপি সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নষিপন্র পড়িয়ে ফেলতে যায়। কিনতু যে মুহূর্তে 
নথিপত্র অগ্নিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উপ-াট্রপতি বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী 
রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ বিএনপি সরকারই টিকে যায়। ফলে এন এস আই 
কর্মকর্তাগণ নহিগতর পড়িয়ে না ফেলে আবার তা সংহশালায় যন করে তুলে রাখেন। উপ- 
রাষ্ট্রপতি সাল্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও মূলত ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হোসেন 
মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। সেই সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাল্তারকে অস্থায়ী 


৪৭ 


রাষ্ট্রপতি পদ রেখে এন এস আই নতিপত্রগুলো বুঁটিযে খুঁটিয়ে দেখে। এনএসআই-এর 
নথিপত্রে জিয়াউর রহমান বা বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারীদের ভালিকায় জেনারেল 
এরশাদ-এর নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে প্রথমেই এন এস আই থেকে 
হাফিজুর রহমান লক্করকে ঝেটিয়ে বিদায় করে। আর সেই কারণেই এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে 
হাফিজুর রহমান লঙ্কর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের পতনের যে কোন 
প্রস্তাব বা ক্রিয়ায় শামিল হন। 


লাহ্িত 

মিছিলের নতুন তারিখ নির্ধারিত হলো। 

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, ১লা ফাল্গুন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিক্ষা ভবন 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। 

১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৩ সকাল চায় ১৪নং মীরপুর আর্মড পুলিশের হেড কোয়ার্টারে এন এস 

আই-এর সাবেক কর্মকর্তা,পুলিশের সিনিয়র এস পি আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার 


তিনিও (হাফিজুর রহমান লঙ্কর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে চূড়ান্তভাবে জানান। 
রাত এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্াথ হলের এসেন্বলী বিশ্ডিং-এ জগনাথ হল ছাত্র 


৪৮ 


(58657277257 
হবে। 

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসম্ত। 
রাজা বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি রমণীরা লাল পেড়ে হলুদ 
পরে ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বসন্তকে অবগাহন করতে। ঢাকা 


বসন্তের দোলায় দুলছে। কেউ জানে না একটু পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। কে নিহত হতে যাচ্ছে। 
কোন্‌ স্নেহময়ী মাতার বুক খালি হচ্ছে। কোন পিতা সন্তানহারা হচ্ছে। বেলা দশটার দিকে 


যেসব ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আণবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে 
দেওয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হলো। 

সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনামতো মিছিলসহ এগিয়ে গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের পিছন 
থেকে সরে পড়লো। মিছিল এগিয়ে গেল বাংলা একাডেমী ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের 
দোয়েল চত্বরের দিকে। একেবারে দোয়েল চত্বরের কাছে এবং মিছিল যেই দোয়েল চত্বর 
পিছনে ফেলে পূর্ব দিকে ঘুরে দীড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওঁ পেতে থাকা হাফিজুর 
রহমান লক্করের আর্মড পুলিশের গুলি, গুরুম গুরুম, টাস টাস! মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো 
কয়েকজন ছাতর। 

মটর সাইকেলটি দ্রুত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেখ হাসিনাকে গুলির সংবাদ দিয়ে আবার 
ছুটে চললো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । ইতোমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের 
ইমার্জেন্সিতে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল ও জাফর শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছে। জয়নাল ও জাফরের মায়ের কোল 
খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে পিতার বুক। নীল-নক্সা বাস্তবায়িত হওয়ার চূড়ান্ত সংবাদটি নিয়ে 
মটর সাইকেলটি চলে গেল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে। দুজন ছাত্র হত্যার সফলতার সংবাদটি শেখ 


৪৯. 


হাসিনাকে দিয়ে মটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। থেমে গেছে ১লা ফান্ুনের বসন্তের উৎসব। ছাত্ররা 
তাদের নিহত সাথী ভাকর ও জয়নালের লাশ কলা ভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ 
প্রতিহাসিক বটতলায় নিয়ে এসেছে। বিকেল তিনটায় জানাজা ও শোকসভার কর্মসূচীটা ৩২. 
নম্বরে দিলে, দুপুর ২টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিস্থবিদ্যালয়ের বটতলা আসেন এবং 
তার (শেখ হাসিনার) দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নিহত ছাত্রদের লাশ দেখে রুমাল দিয়ে চক্ষু মোছার ভান 
করতে করতে কোন কর্মসূচী না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন। শোকে শ্রিয়মাণ 
ছাত্র-ছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বসন্তের পোষাক লাল পেড়ে 
বাসন্তি রঙ-এর শাড়ি পরে প্রত্যুষে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের 
ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ছাত্র হত্যার ঘটনায় শোকে বিহরল হয়ে বটতলার 


ছাড়া কোন মানুষের চিহ্ন থাকে না। 

জাফর ও জয়নালের লাশ দু'টি অতি কষ্টে ছাত্ররা ধরাধরি করে সূর্ঘসেন হলে নিয়ে যায় এবং 
সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়। হলের রুমের ভেতরে ছাত্র, 
শিক্ষক, কর্মচারী, আর হলের আঙ্গিনায়সহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পুলিশ আর সেনাবাহিনী । 
মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের কেচি গেট ভেঙ্গে রুমের মধ্যে প্রবেশ করবে। অবস্থা 


এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবশুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙ্গে পুলিশ এবং 


৫০. 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেধড়ক মারপিট ও গ্রেপ্তার করে সারারাত 
খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাফর ও জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। 
বলাবাহুল্য, এ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বিএনপি-র সাংগঠনিক 
কোন অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি । 
সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ এবং ভার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে চির সংখ্ামের 
এ্তিহাবাহী সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং 
আত্মদান। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থতা এবং শেখ হাসিনার পাতানো আপোষহীনতার কারণে 
স্প্ণ বার্তায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাফর ও ভাযনালের আতাদান। সামরিক 
স্বেরাচার জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ নিশ্চিন্তে, নিরবে, নির্ভাবনায় ক্ষমতায় বসে 
থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ দিশেহারা হয়ে নেতিয়ে যায়। এদেশের 
আন্দোলন-সংগ্াম-এর মূল চালিকা- শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী ব্বন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনাকে ম্যানেজ করে দোর্ও প্রতাপে চলতে থাকে এরশাদের সামরিক শাসন। 


সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা 


বছর ঘুরে এলো ১৯৮৪ সাল। আবার ফিরে এলো ভাষা জান্দোলনের শহীদের মাস, ফেব্রুয়ারী 
মাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নতুন বছরের নির্দেশ- 
এরশাদের বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে হবে। 

সে লালে 2৮5৯ 
রর বৈঠক। বৈঠকে নেত্রী যে কোন প্রকারেই হোক ছাত্র আন্দোলন করার কঠোর নির্দেশ 
দিলেন। শুর হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন পরিকল্পনা। একদিকে চলতে লাগলো ছাত্র 
হত্যাকারী পুলিশ অফিসার হাফিজুর রহমান লঙ্করদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে 
লাগলো ধারণ ছাদের ক্ষপিয়ে ভুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ। 

শেখ হাসিনার প্রতাক নির্দেশ ও তত্বাবধানে খুবই দ্রুত ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের 
ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু আন্দোলন করার নানাভাবে বহু রকম চেষ্টা-তদবির 
করেও ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক করা গেল না। 

গোটা ছাত্রসমাজই এরশাদের বিরোধী । কিন্তু আন্দোলনের প্রশ্নে, আন্দোলনের নেতৃত্র প্রশ্নে 
ছার সমাজ শেখ হাসিনা এবং জাওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করলো না। বেগম জিয়া এবং 
১৮০১৮০৮৮857 কিন্তু ছাত্র 
আন্দোলনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ছাত্র হত্যাকারী আর্মডু পুলিশেরা 


শেখ হাসিনা অধৈর্য হয়ে “তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। 
অনেক চেষ্টা করেও শ'পাচেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে 
আসতে পারলাম না। ফলে গত ৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীর ন্যায় ছাত্র হত্যা সম্ভব না হওয়ায় 
হত্যার ধরন পাল্টানো হলো। 

আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার পুলিশের সিনিয়র এস পি হাফিজুর রহমান লঙ্কর 


৫১. 


ছাত্রহত্যার পরিকল্পনায় আর্ম্‌ পুলিশের পরিবর্তে রায়ট পুলিশকে করে এবং নতুন 
৮১৯1 টীঠি ১৯ 


মিছিলের অনেকেই জানে পেছন থেকে মিছিলে আক্রমণ করা হবে। রায় পুলিশের 
লরি থেকেই এই আক্রমণ করা হবে তবে রায়ট পুলিশের লরি থেকে গুলি করা হবে, না অনা 
কোন ভাবে আক্রমণ করা হবে এটা কেউ জানতো না। তখন বিকেল পাঁচটা, শুদ্র ছাত্র 
সঙ্গ 


মিছিলটি নিমতলী পার হয়ে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই রায় পুলিশ তাদের 
লরিটি বিদ্যুৎ মিছিলের উপর তুলে দিল। মিছিলের পিছন দিকে থাকা সেলিম মুহূর্তের 
মধ্যে পুলিশের লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল । বাকি সবাই রাস্তার দু'দিকে ছিটকে পড়ে প্রাণে 


মিনিট দু'যেক-এর মধ্যেই দেলোয়ারের দেহ চাকায় পিষে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয় পুলিশের 
লরি। দেলোয়ারের দেহ এমন ভাবে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা যে 
দেলোয়ারের দেহ তা বোঝাতো দূরের কথা, এটা যে একটা মানুষের দেহ তাই বোঝা যাচ্ছে 
না। আর পেছনে পিচ ঢালা রাস্তার সাথে থেতলে মিশে আছে সেলিমের দেহ। 


দেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌঁছাল মটর সাইকেল আরোহী । 

ছাত্রলীগের দু'জন নেতার নিহত হওয়ার সংবাদটি শুনে শেখ হাসিনা পুলকিত ও আনন্দিত হয়ে 
বলে উঠলেন, সাবাস। 

তারপর গাড়ির ড্রাইভার জালালকে বললেন, জালাল গাড়ি লাগাও আমি বাইরে যাবো। 
মটর সাইকেল আরোহী সঙ্গে যেতে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ করো, 
আগামীকাল ৩২শে সবাই আসো। আজ সবাই চলে যাও। 

পরদিন সকালে বত্রিশে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মটর সাইকেল আরোহী সোজা মহাখালী চলে 
গিয়ে ড্রাইভার জালাল এবং পাজেরো জীপ দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হলো, নেত্রী এখানেই 
আছেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে বাবুর্টি রমাকান্তের কাছে জানতে পারলো, নেত্রী 


৫২ 


অজ্ঞাত গাড়ী আর চালকের সঙ্গে অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছেন অনেক ভোরে। 
দুপুর ১টার দিকে ফিরে এসে নেত্রী খাওয়া-দাওয়া করে সোজা চলে এলেন ধানমন্ডি ৩২শে 
ভবনে। ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা বিকেল ভিনটায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এসে 


সান্তনা দেন যে, আমাদের মূল ক্র জিয়াউর রহমান এবং তার দল বিএনপি। জিয়া তো শেষ। 
'জেঃ এরশাদ বিএনপির কাছ থেকে মাত্র কিছুদিন হলো ক্ষমতা দখল করেছে। আমাদের এখন 
প্রধান কাজ, বিএনপিকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেল এরশাদের 
বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না। আমাদের মূল শক্র বিএনপি এটা মনে রাখতে হুবে। ছাত্রনেতারা 
(সেলিম ও দেলোয়ারের হত্যার জন্য আবেগাধুত হলে শেখ হাসিনা বলেন, আবেগপ্রবণ হয়ে 
লাভ নেই। সময় হলেই এদের পরিবারকে পুষিয়ে দেওয়া হবে। 

ছাত্রনেতারা কোন রকম কর্মসূচী ছাড়াই ভগ হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করলো। 


দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী 
ওরা মে ১৯৮৪ এর এক পড়ন্ত বিকেলে ধানম্জ বঙ্গবন্ধু ভবনে বসে গল্প করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা 
শেখ হাসিনাসহ কয়েক জন। গল্পে গল্পে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী 
প্রসঙ্গ উঠলো। প্রসঙ্গ উঠলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ 


সেনাবাহিনীর মতো এত জ্বর, নর, সভ্য, বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল বাহিনী খুঁজে পাওয়া যাবে 
না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানবিকতা বোধের কোন তুলনাই চলে না। কি অসপ্তব সভ্য আর 
ন্ত তারা! 

পঁচিশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এলো, এসে আববাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) সেলুট 
করলো, মাকে সেলুট করলো, আমাকেও সেলুট করলো। সেলুট করে ভারা বলল, স্যার 
আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। আপনারা 
যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। যে কেউ আপনার এখানে আসতে পারবে । আমরা 
শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো । আপনারা বাইরে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য 
আমরা আপনাদের সঙ্গে যাবো। কেউ আপনাদের এখানে এলে আমরা তাকে ভালভাবে তল্লাশি 
করে তারপর ঢুকতে দিব। এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য । সত্যিই পাকিস্তানী 
সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। 

২৬শে মার্চ দুপুরে আব্বাকে (শেখ মুজিব) যখন পাকিস্তানী আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল 
চিনা খান নিজে এসে আব্বাকে ও মাকে সেনুট দিয়ে, আদবের সাথে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে 
(শেখ মুজিবকে) বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে 


্ত 


বলেছেন। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনাকে নেওয়ার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি 
(স্পেশাল ফ্লাইট রেডি) আপনি তৈরি হয়ে নেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে ম্যাডাম (বেগম 
সহ যে কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন আব্বা-মা'র সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। 
৩৮০ 
যি নয়, আমার দাদীর সামান্য জুর হলে পাকিস্তানীরা হেলিকপ্টার করে টুঙ্গিপাড়া থেকে 
ঢাকা এনে পি জি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে জয় (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন 
পেটে, আমাকে প্রতি সপ্তাহে সি এম এইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে) নিয়ে চেকআপ 
করাতো। জয় হওয়ার একমাস আগে আমাকে সি এম এইচ-এ ভর্তি করিয়েছে। '৭১ সালে 
জয় জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা খুশিতে মিষ্টি ৰাটোয়ারা করেছে এবং জয় হওয়ার 
মস্ত খরচ পাকিস্তানীরাই বহন করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানীরা দু'টি জীপ 
(করে আমাদের সাথে যেতো। নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত। 
আর বাংলাদেশের আর্মিরা! জানোয়ারের দল, অমানুষের দল এই অমানুষ জানোয়ারেরা আমার 
বাবা-মা, ভাই সবাইকে মেরেছ-এদের যেন ধ্বংস হয়। 


"৮৬ নির্বাচন 
১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু 
কন শেখ হালিণা যারপরনাই চেষ্টা করেও আর সাত আল্দোলন করতে পারলেন লা। 
সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ পাকাপোক্তভাবে 
ক্ষমতাকে নিজের লি ১১ 
জিয়ার নেতৃত্ব বিএনপি উল্লেখযোগ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো। 


মহল ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার 
দল বিএনপির পক্ষ থেকে এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ হটাও আন্দোলন 
করার প্রস্তাব দেয় 
তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গুলশানের জনৈক ব্যবসায়ী এস আই 
চৌধুরীর (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) গুলশানের বাসায় তৎকালীন ডিজিডি এফ আই 
(ডোইরেক্টর জেনারেল অব ডিফেন্স ফোর্স ইন্টিলিজেন্ট) ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসানের সাথে 
গোপন বৈঠক হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহামুদুল হাসান জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে 
শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল 
১৮ 
গ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষত 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফরহাদ-এর প্রচেষ্টায় খালেদা জিয়া এবং 
শেখ হাসিনার মতপার্থক্য এই কৌশলে কমিয়ে আনা হয় যে, নির্বাচনে শুধুমাত্র দুইনেত্রী 
(খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) ছাড়া আর কেউ দীড়াবে না। অর্থাৎ বামপন্থী নে্রীবৃন্দ বেগম 
জিয়াকে এটা বোঝাতে সমর্থ হয় যে, বির ররর দেড়শ 
তিন'শ আসনে নির্বাচনে দীড়াবেন, আর বাকি সবাই মিলে দুই নেত্রীকে তিনশ" আসনে 
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৫৪. 


এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে । এবং তাতে করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভেদ এবং 

অনৈক্য সৃষ্টি হবে না। 

(বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী ১৫০+১৫০৯৩০০ আসন 

নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দেন এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মুখোমুখি সংক্ষিপ্ত 

করেন। কিন্তু গুলশানের ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী 

(কৌশলের কথা এরশাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং এরশাদ রষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, 

এক ব্যক্তি পাচের অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে দাড়াতে পারবে না। 

ফলে দুই নেত্রীর দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচনী করার কৌশল তনতুল হয়ে যায়। 

তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের আন্দোলনের পুরানা 
চলে যান। এদিকে গুলশানের এস আই চৌধুরীর বাড়িতে ডিজিডি এফ আই 


হলো 

মুখ সেলাই করা মোট নয়টি নতুন বস্তা নামিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় লাহবেরী আর 
(বেডরুমের মাঝে যে মাস্টার বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো। 

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন সাংবাদিক সম্মেলন-এর আয়োজন করতে এবং ডঃ 
কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ মরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জরদী 
ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য। 

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেণ তাদের অনতিবিলঙ্ে 
বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতে বলা হলো। বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের মাধ্যমে ও সশরীরে 
গিয়ে জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ জানান হলো। সাংবাদিক সম্ষেলনের 
সম্পর্কে কিছু জানানো সন্ধব হলো না। শুধু বলা হলো জরুরী ও খুবই 
সাংবাদিক সচ্ষেলন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বন্তু সম্পর্কে 
ডঃ কামাল হোসেনসহ কোন নেতা কিছু জানেন না। সম্পর্কে জানেন মূলত চার 
ব্যক্তি (১) শেখ হাসিনা (২) ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরী (৩) ডি জি ডি এফ আই ব্রিগেডিয়ার 
মাহমুদুল হাসান এবং (৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি 
জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ । 

অধিক রাত হওয়া সব্বেও বহসংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু 


ভবনে। 

শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের এরশাদের নির্বাচনে যাওয়ার (অংশ হণ 
করার) সিদ্ধান্ত জানালেন। নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব ঠিক আছে, কিন্তু একদিন আমরা 
বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি; তারপর সিদ্ধান্ত নেই। 

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। খালেদা জিয়া এবং তার 
দল বিএনপিকে ল্যাং মেরে নির্বাচনে যেতে হবে। কাজেই এটা নিয়ে এত আলোচনার দরকার 


৫৫ 


নেই। বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে, এখনই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। বলেই 
ন্সরাসরি সাংবাদিকদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (জংশগ্রহণ করার) 
ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাচ তলা (পাচ তাক) একটি 
স্টিলের ওয়াদ্রব আনা হলো এবং যে বাথরুমে সেলাই করা বন্তাগুলো আছে সেখানে রাখা 
হলো। তারপর একে একে বস্তা খোলা হলো। আর বস্তার ভিতরে থাকা পাচশ' টাকার নতুন 
বান্ডিলগুলো এ স্টিলের ওয়াদ্রব (আলমারী)-এ সাজিয়ে রাখা হলো। সব টাকা ওয়াদ্রবে না 
ধরায় বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো। 
শুরু হলো ১৯৮৬-এর সংসদ নির্বাচনী পরক্রিয়া। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ শেখ 
হাসিনার নেতৃত্বে জেঃ এরশাদের পাতানো নির্বাচনে জড়িয়ে পড়লো। আরেক ভাগ বেগম 
খালেদা জিয়ার আহবানে এরশাদ পতন ও পাতানো নির্বাচন বর্জন এবং ঠেকানের চেষ্টায় রত 
হলো। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জোরদার 
আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে পূর্নরায় 
ক্ষমতায় আসতে হবে এবং সামরিক শাসক এরশাদকে বিদায় করতে হবে। 
শেখ হাসিনার আহ্বানে জনগণ এগিয়ে না এলেও আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকরা 
ন্বত। এগিয়ে এলো। 

লীগের কর্মী ও সমর্থকরা সারা দেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললো। 
এ রর জল নরেন 
এবুইনোর (কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিঘন্দিতা করছে। 
সারা বিশ্ব ফিলিপাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে বাংলাদেশেও সামরিক 
শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের মতোই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে। 
শেরে বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউতে আওয়ামী লীগের শেষ বিশাল নির্বাচনী জনসভা। 
এর মাত্র দু'দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস 
নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। অপর দিকে মিসেস 
(কোরাজন একুইনো এ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। মিসেস 
কোরাজন একুইনোর পক্ষে ফিলিপাইনের জনগণ রাস্তায় নেমেছে। আর সেই জনগণকে দমিয়ে 
দেওয়ার জনয একনায়ক মার্কোস-এর পক্ষে সেনাবাহিনী টটাঙ্ক নিয়ে রাস্তার বেরিয়ে এসেছে। 
একদিকে জনগণের বিক্ষোভ অপরদিকে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক । ফিলিপাইনের অবস্থা গত 
দু'দিন থেকে খুবই উত্তপ্ত । জনগণও বিক্ষোভে শামিল হওয়ার জন্য জেনারেল মার্কোসের কার্য 
ভেঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আর সেই জনগণের দিকে তাক করে ট্যাঙ্ক নিয়ে ধেয়ে আসছে 


'পাইনের মতো বাংলাদেশেও প্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা। জনগণ বনাম সামরিক 
বাহিনী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক। 
বাংলাদেশের জনগণ সজাগ ও তীক্দৃষ্টি রেখেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। 
(ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি মুহূর্তে শেখ হাসিনার 
আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলছে। হঠাৎ মঞ্চের নেতার বক্তৃতা বন্ধ করে 
মাইকে ঘোষণা করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক জেনারেল মার্কোস দেশ (ফিলিপাইন) 
থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো। 
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মনে হলো যেন বাংলাদেশ থেকে জেনারেশ এরশাদ পালিয়ে গেছে এবং শেখ হালিনা ক্ষমতায় 


ভবনের বলয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভিন বেরিয়ে এসে মাইকোবস থেকে ছালার বস্তা 
গুলো আগের জাগায় লাম রাখতে বললেন। যথারীতি বালে নিয়ে নিন ায়গয় 
বাথ! হলো। এবার বন হলো কেরটি। নেহীকে বা নামানো েম হরে জানালো হলো! 
নেত্রী সঙ্গে আসা বঙ্গবন্ধু ভবনের বাইয়ে খাব! সাদা পোষাকের অন্্রধারী 
বির চা খাওয়ানোর কথা বললে এস আই চৌধুরী আপত্তি কে এখনই চলে যেতে হবে 
বলে বিদায় িলেন।নেরী তাকে মাইক্রোবাসে দুলে দিয়ে 
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নামাবে। জনতার প্রতিরোধের মুখে সেনাবাহিনী এবং টযান্ অকার্যকর হবে, সামরিক বাচার 
এরশাদ দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা জাননেতী শেখ হাসিনা জনতার 
সমস্ত 'আকাবধা জলারালি দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে চুপিসারে ঘৈরাচারী জেনারেল 


আশ- 
এরশাদের যোগ দিলেন এনং এরশাদের গার্মেন্টে বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। 
(দেশ থেকে সামরিক শাসন এবং সমর নায়ক হৈবাচারী এরশাদ তো! গেলই না বরং ৮৬-এর 


নে 


বলিষ্ঠ, ভূমিকা বিষষধে জানতে চাওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ 
কমীদের বলে দেবে তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে, কিন্তু আন্দোলন যেন না করে। 
অর্থাৎ আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারতে হবে। ম্যাডামকে (খালেদা 
লিয়া) ব্যর্থ করে করে ঘরে বসিয়ে দিতে হবে, আর যাতে রাজনীতির নাম না নেয়। জনগণ 
এবং আওয়ামী লীগের মাঠকর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই উদশ্ীৰ যে, 
আন্দোলন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্তেও তারা 
(আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বলি ভূমিকা পালন করতে থাকে। যখন আওয়ামী লীগের 
করীদের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন না করার গোপন নির্দেশ পৌঁছানো হলো, 
তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুখ থেকে সরাসরি এই নির্দেশ শুনতে 
চাইলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষে সরাসরি এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হলো না। 
ফলে আন্দোলনে নেতৃতু দিত থাকলেন বেগম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর 
হোসেনসহ আওয়ামী লীগ কর্মীরা । 


ছিয়াশির পার্লামেন্ট ডেঙ্গে দেওয়া 

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকায় আওয়ামী যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন বুকে “স্ৈরাচার নিপাত 
যাক, আর পিঠে গণডন্্ মুজি পাক" লিখে বিক্ষোভ মিছিল করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত 
হলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বহিরি্বের প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার করে। 
ফলে সামরিক একনায়ক হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ খুবই অসভুষ্ট এবং রাগাধিত হন। 
আওয়ামী লীগের কমীদের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় এরশাদ মনে করেন (ভুল 
বোঝেন) যে, শেখ হাসিনা তলে তলে কমীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। 
তিনি (এরশাদ) এই বলে মন্তব্য করেন যে. আমার খাবে আমার পরবে, আবার আমার সাথে 
গাদ্দারী। শেখ হাসিনা গাদ্দারী করবে, জামার সাথে বেঈমানী করবে নাফরমানী করবে! আমিই 
(এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলীয় নেত্রী বানিয়ে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি; মঞত্ীর চাইতে 
বেশি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। দেশ চালনা থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ভাগাভাগি করছি। আর 
তলে তলে আমার (এরশাদ) সাথে গাদ্দারী, নাফরমানী। আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে 
কোন ভাগ দেব না, বিরোধী দলের নেত্রীও রাখবো না। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় 
নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ী এস আই চৌধুরী এবং ডি জি ডি এফ আই মাহামুদুল হাসানের 
মাধামে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনাঘহ, অনিচ্ছা এবং আন্দোলনের নামে 
আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পিছন থেকে ছুরি মেরে আন্দোলনকে ভুল করে দেওয়ার 
বিষয়টা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরশাদ নাছোড়বান্দা। তার এক কথা, 
আন্দোলনের নামে পিছন থেকে আন্দোলনকে ছুরি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
আমাকে (এরশাদকে) প্রকাশ্যে সরাসরি 785 
পালামেন্টও রাখব না, শেখ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখবো না। বিরোধী 
থাকতে হলে এবং মন্ত্রীর মর্ধাদাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে আমাকে 
(এরশাদ) কোন প্রকার রাখঢাক না করে ঢালাওভাবে সমর্থন করতে হবে। 

শেখ হাসিনা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে সরাসরি ঢালাওভাবে জেনারেল এরশাদকে সমর্থন 
করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার 
(এরশাদের) নীলনক্সার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয় এবং নতুন করে দ্বিতীয়বার ভার (এরশাদ) 


৫৮ 


নার গালা নি্ান দিতে জাসদের আস রব (ব্যান শেখ হাসিনার অর) কে 
পর্ামেনটে বিরোধী দলের নেতা বানান। 


এরশাদ পতন ও ভত্্াবধায়ক সরকার 
লতা ৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আহ্োলে সর্ব ভযাগ স্বীকার প্রস্ুতহয় এবং বেগম 


কোন গত্যযসতর থাকে না। আগে থেকেই লীগের এরশাদ হঠাও 
'আল্োলনে তাদের বিষ টুমিকা বজায় রেখেছে। এখন শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে 
আসাম আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে। 


যোনারেল এরশাদ ছাররনেভাদের জয় করার জন্য শত কোটি টাকা খরচ করনো এবং জেলখানা 
থেকে দাগী অপরাধীদের ছাড়িয়ে এনে ফোটি কোটি টাকা আরজ দিয়ে আন্দোলন দমানোর 


নিল। ঠিক যেমন ১৯৬৯-এ আসাদ হত্যার পর হয়েছিল। বিকালের হরতাল ও কামে 
দেশের সমস্ত কিছু অল চলছিল ওধু পিকেটিং, মিছিল টয়া গ্যাস আর গুলি। 


৯ 


এবং ফের হতঃ সাহবুদীন আহমেদ-এর নেতৃতে 
3১ 
ভর এবং মোরদারাবে এগিয়ে চলছে। নিরবানে অংশগ্রহণকারী সবল দল রথ মনোন্যন 


লীগ এই দু'টি দূলের কোথায় কে জেতে কে হারে বলা কঠিন। এরই মধ্যে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেরী শেখ হাসিনা বললেন, ঝিএনপি 
দশটির বেশি সিট পাৰে না। অর্থাৎ বিএনপি তিনশ' (৩০০) আসনের মধ্যে দশটি (১০) 
আসনে বিজয়ী হবে এবং দুশ' নকাই (২৯০) আসনে পরাজিত হবে। 

ুল-কলেজ, অফিস-আদালত, স্রে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে সরবত নির্বাচনী আলোচনা আর 


ক্ষমতায় যাওয়ার বন খুবই কম! 

এই কথা বলার সঙ্গ ঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত জলনেরী বঙ্গ কল্যা শেখ হাসিনা হররে 
বলেন, তুমি এখনই বের হয়ে যাও, আর আসবে না। 

বের হয়ে যেতে যেতে মটর সাইকেল আরোহী বলে নেত্রী, আপনি বের করে দিলে আমি 


৬ 


বেরিয়ে যেতে বাধা, তবে যা বললাম আর ক'দিন পরেই ভা আপনি বুঝাবেন। 
১৯৯৯এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ-সহাদেশের 


পরাজিত হলো। ঢাকার দুই আসনেই জননের বঙ্গবন্ধু কনা শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে 
ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হলেন। বেগম খালেদা জিয়া ও তার বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। 


হাসিনা) আওয়ামী লীগের সভানেতরীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সং সকল মহলে এই 

পদত্যাগের ঘটনা আলোডনসষটি করলো। আওয়ামী লীগের কে্ীয় কমিটির নেতারা তো 

1 হতবাক বে অফিস নিরবাধীরা। বলা নেই, কওযা নেই, দলের সভানেত্রী শেখ 
পদত্যাগ 
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টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী 


রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবদীন লাহমদের স্থলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সনয় বিরোধী দলীয় 
কে ননী বক করা লেখ হানি হজ বুদ হোন হোন কাজী পের 


পর জন 
গা বণ হোসেনকে পতি পরা পাহার করার না বিরোধী দী দে 
শেখ হাসিনা নির্গেশ দিলেও হাজী মকবুল প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে গড়িমসি গুর' করে। এক 


জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা 


. 


ওর স্বামী ৭১ সালে যুদ্ধের সময় আরদিদের সাপ্লাই করতো। 

মটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলছেন নেহী! এসব কথা জনসমঞ্ধে বললে ছিতে বিগরীত হবে। 
বদবনধু কনা বলেন, এই জুলাই তো দমবন্ধ করে চুপ করে আছি এবং তোমাদের বলে বাথ, 
তোমরা এগুলো বাইরে বলবে। ওরা দ্ঞাহনাযা ইমাম) ধানমণ্ডি বাশের রস্জায় ঢুকতেই ডান 
দিবেন কোগায় প্রথম ২য় তলা বাড়িতে গাকতো। আমাদের বাড়ির (খানম বিশে বঙ্গবন্ধু 
ভবনের) পূর্ব দিকে প্রথম বাড়িটায় থাকতো। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানী খামির গাহারা 
দিয়ে রাখতো। জাহানারা ইমামের জামাই ।দবামী) পাকিল্ান আরমিদের সাপ্লাই করতো। এ 
সময় গরুর টাকা-পয়সা কামিয়েছে এরা। আর এখন এসেছে মুক্িযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন 


আর সহ আই লে হাদি) আপনি ক 

. নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কি জাহানারা ইমামের ঘাতক, 
লন নি টি কি 

বঙ্ব কন্যা শেখ হালিন জবাব দেন, সে আমি যাই া লা যাই ভোমরা যাবে লা। আর 
আওয়ামী লীগের কোন কর্মীকে যেতে দেবে না। বোঝা না, আমার তো ইচ্ছে না থাকলে 
অনেক জায়গায় যেতে হয়। ্াহানারা ইমামের যুক্তযদ্ধের নামে দেওয়া কর্মসূচীতে হয়তো 
আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব কিছু ভোমরা যাবে না 


গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক, 
শহীদ জননী জাহানারা ইমা যকতর চেনা বাতবায়ন ও "৭১-এর ছাতক দালাল নির্গুন 


ঙ্ 


ওর স্বামী ৭১ সালে যুদ্ধের সময় আরদিদের সাপ্লাই করতো। 

মটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলছেন নেহী! এসব কথা জনসমঞ্ধে বললে ছিতে বিগরীত হবে। 
বদবনধু কনা বলেন, এই জুলাই তো দমবন্ধ করে চুপ করে আছি এবং তোমাদের বলে বাথ, 
তোমরা এগুলো বাইরে বলবে। ওরা দ্ঞাহনাযা ইমাম) ধানমণ্ডি বাশের রস্জায় ঢুকতেই ডান 
দিবেন কোগায় প্রথম ২য় তলা বাড়িতে গাকতো। আমাদের বাড়ির (খানম বিশে বঙ্গবন্ধু 
ভবনের) পূর্ব দিকে প্রথম বাড়িটায় থাকতো। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানী খামির গাহারা 
দিয়ে রাখতো। জাহানারা ইমামের জামাই ।দবামী) পাকিল্ান আরমিদের সাপ্লাই করতো। এ 
সময় গরুর টাকা-পয়সা কামিয়েছে এরা। আর এখন এসেছে মুক্িযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন 


আর সহ আই লে হাদি) আপনি ক 

. নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কি জাহানারা ইমামের ঘাতক, 
লন নি টি কি 

বঙ্ব কন্যা শেখ হালিন জবাব দেন, সে আমি যাই া লা যাই ভোমরা যাবে লা। আর 
আওয়ামী লীগের কোন কর্মীকে যেতে দেবে না। বোঝা না, আমার তো ইচ্ছে না থাকলে 
অনেক জায়গায় যেতে হয়। ্াহানারা ইমামের যুক্তযদ্ধের নামে দেওয়া কর্মসূচীতে হয়তো 
আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব কিছু ভোমরা যাবে না 


গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক, 
শহীদ জননী জাহানারা ইমা যকতর চেনা বাতবায়ন ও "৭১-এর ছাতক দালাল নির্গুন 


ঙ্ 


জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়িকা হিসেবে ঘাতক গোলাষ আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের 
জন্য গণআদালত গঠন করেন। 

১৯৯২ সালের ২৬শে মার ্থাধীনতা দিবসে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে গণ- 
আদালত ঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে ফাসির রায় দেয়। গণ- 
আদালতের দেওয়া গোলাম আযমের ফীঁসির এই রায় কার্ষকরী করার জন্য শহীদ জননী 
জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহ্বান জানালে এবং পণ-আদালতে এই রায় কার্ধকর করার 
দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিলে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আহম শেখ হেলাল উদ্দিন 
বেঙ্গবনধু শেখ মুজিকের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে, শেখ হাসিনার আপন 
চাচাতো ভাই। বর্তমানে বাগের হাটের মোক্তার হাট ও ফকিরের হাট নির্বাচনী এলাকায় 
আওয়ামী লীগের এমপি) এর ইন্দিরা রোডের বাসায় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননে্রী বসব 
কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠকে বসে। 

এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয ঘাতক গোলাম আযম ও ভার দল জামাতে ইসলামী (জামাত) আর 
বিএনপি লেষুরব্ি না করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য 
(সহযোগিতা করবে এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের সাথে মিলে খালেদা জিয়া ও 
বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলন করাধৈ। বিনিময়ে ভালনে্র কন্যা শেখ হাসিনা 
যুদ্ধাগরাধী ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি কার্থকর করার দাবীতে জননী জাহানারা 
ইমামের নেতৃতে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলন এবং গণ আদালত নস্যাৎ ও যানচাল করার দায় 
নেন। গে থেকে ঘাতক গোলাম আযম আর বঙ্গবন্ধু কল্যা শেখ হাসিনার মাঝে গড়ে ওঠে 
গোগন নিবিড় এক্য ও সম্পর্ক 


১৯৯২-এর হিন্দু-মুসলিম রায়ট 
১৯৯২ সালের ডিনেখর মাদের পথম সঙ্হ। বাংলাদেশের প্রধানম্রী বেগম খালেদা জিয়া 
সারের চেয়ামান। সার্ক সাতটি রাষ্ট্র শীর্ষ সঙ্গেলন ঢাকায। সাত জাতির সীরঘ 


খধানগখ জাসতেও গুরু করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরনীমা রাড এবনও ঢাকায় পৌঁছাননি। 
এরই মধ্য ভারতে বাবরী সসবধিনকে কেন্দ্র করে সামপদায়িক দাগ বা হিস্ু-মুসলিমরায়ট গুরু 
হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হানিনা 
জর ভিত্তিতে মটর সাইকেল আবোহীকে ভাকলেন। মটর সাইকেল আরোহী ২৯নং মিনু 
(রোডে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বাসায় উপস্থিত হলে বাবৃষ্টি নিরেস দৌড়ে এসে 
খবর দেয় যে, আম্মা (শেখ হাসিনা) আপনাকে এখনই ধানমণ্ডি বন্িশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যেতে 


বলেছেন। 

মটর সাইকেল আরোহী বিশে পৌঁছলে সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা ভাকে বঙ্গবন্ধু 
ভবনের লাইবেরী রুমে ডেকে বলেন, সারা দেশে হিনু-মুললিম বাট (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) 
লাগিয়ে দাও। 

মটর সাইকেল আরোহী বলে, এটা ঠিক হবে না। 

নেত্রী বলেন, ঠিক-বেঠিক তোমার ভাবতে হবে না, রায়ট লাগাতে বলেছি, তুমি লাগাও । 


৬ 


মটর আইকেন আরোহী বলে, আপনি এটা বলেন কি? আমি আরো রাত-দিন পরিহম করে 
পাড়ায়-মহরলামুবকাদের সর্তক করে বেশে যাতে করে হিনুদের উপর কোন গরবার আক্রমণ 
না হয়। আর আপনি বলছেন রা লাগিয়ে দিভে। 

নে বলেন, ইযা মি বলছি মি বাট লাগাও 

মটর সাইকেল আরোহী বলেন, না নে, এটা নীতিবক্ধ কাজ। 

নী রাগান্িত হয়ে বলেন, রাখ তোমার নীতি-ফিতি। আমি যা বলছি ভাই করো। আমি 
ভোমার নেত্রী না মি আমার নেতা? আমাকে যদি নেহী মানো তাহলে আমি যা বলবো তাই 
বলাতে হবে। 

মটর সাইকেল আরোহী বলেন, আপনিই তো আমাদের নেহী, আপনি যা বলবেন তাই তো 
শিরোধার্য। তবে হিদুদের উপর আমণ করলে হিনুরা আর এদেশে থাকবে না। সবাই চনে 
যাবে। আর এই হিন্দুরা তো আমাদেরই লোক । আমাদেরই রিজার্ভ ভোটার । 

নেত্রী বলেন, রখ, যাবে কোথায় যাবার জায়গা নেই। ভুমি রাযট লাগাও। 

মর সাইকেল আরোইী বলে, হন ভারতে চুলে গেলে ভারত থেকে যে মুদনমান আসবে 


দেওয়া যায় না, এই সুযোগ। এই করে 
(ফেলতে হবে। এক চিলে দুই পাখি। সার্ক সন্েলন পও, জাহানারা ইমান সাইজ। তুমি রায়ট 
লাগাও। হনে উপর হামলা ফর এদেশের নকল হিনরাই এখন জাহালানা ইমানের পিছনে 


নারীদের ইজ্জত আর ধন-সম্পদ জুট করে নেওয়া হচ্ছে আর আমরা বাংলাদেশের সুসলমানরা 
চাপ চেয়ে চেয়ে দেখছি, নি যান, শুরু করেন, নেন, লুট করে নেল। 

বলার সঙ্গে সেই সুযোগ সন্ধানী নটেরা হই হই করে মহা উৎসবে শিববাড়ী নদে কুটপাট 
শুর করে দিল। সেখান থেকে চলে আসা হলো ঢাক মন্দির এখানেও উৎনুক সুযোগ 
সন্ধান ুটেরার জটলা। এখানেও নগ টাকা আর একই কানায় বৃা এবং ঢাবেসবন নদ 
দুট। এরপর এল রামকৃফ মিশন। নগদ অর্থ আর বনৃতায কাজ হলো। রামকৃষঃ মিশনে 
দুপা শরু হলো । ভারপর যাওয়া হলে৷ পুরান ঢাকার ভাতি বাজার, শাষারি পি, 
বাংলাবাজার, মালাকাটোলা, মিলন্যারাক, প্ুশাই বাড়ী, নারি, চিকটুলি, ইসলামপুর ইত্যাদি 
জায়গায় তু না, এটা পুরানো ঢাকা, এছানে সবাই রিচি এখানে বৃতা বরা যাবে না। 
এখানেও টার উপর দিযে কাজ চালিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন, সানী ও নেশাখোর 


১০ ই ডিসে্গর ১৯৯২ সাল, বৃহস্পতিবার, ঘাতক দালাল নিশুল কমিটির নেত্রী শহীদ জননী 
জাহানারা ইমানের ভ্ভাকে গণআগালত কর্তৃক গোষিত ৃদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের খাসির রায় 
কাধকর করার দাবীতে মানব-বদধন হিনু সং্রদায় যোগদান করলো না। 


পু ইজ আনত ইন সে ক অন ছা আমাদের সাথ 
করাতে যোগদান করার আহ্বান জাবান, একজন মুক্িযোজা হিসেবে শহীদ জননীর 


মনকে সঙ্গ নিয়ে মানবন্ধন অংশহণ করি। মানব-বধন করমু পরের দিন 
১১ই ডিসে ১৯৯২ সাল ত্বার দৈনিক ভোরের কাগজ ও দৈনিক কের কাগজ-এর প্রথম 


বসে আছেন। আমাকে দেবেই ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজ পত্রিকা দু'টি আমার দিকে 
ই মেরে উ্তজিত হতে বললেন, এই তোমাদের বসা ঘুচে এক কথা জার কাজে জর 


এক। 
পরিকা দু'টি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সপরিবারে পরিকায় নিজেদের ছবি দেখে বুঝে 
ফেললাম ঘটনা অনেক 


ভোমানের আংপ গ্রহণ করতে 
নিষেধ করেছি এবং অনা 
মীরা যাতে অংশ এহণ করতে 


হাজির হলে! একদিকে থাক। 
জাহানারা ইমাম পছন্দ হয়, 
জাহানারা ইমামকে নিয়েই 
খাক। আমার দিকে আর এসো 


না। 
আমি ছুপ করে ভাবছি এখন কি 
বলা বাম টস 
2১ সার ১ ছি ভোলে জাজের ১৫ পবন এলো । ধীরে ছীবে বললাম, 
তে ইতি রর রহ কী তর এ হা অহাদ এ কনর নেত্রী আমি কিছু বলতে চাই। 

[লাক চে রক কা লন বাদি রদ ছেপে হল: ভুমি আবার কি বলবা, তোমার 


পারলাম না! তারা নাছোড়বান্দা, ফটো না তুলে হাড়লোই না। আসলে এটা মানব-বধষন 
ই সে নন 


ড 


পালন করার জন্যই এই ঝুকি নিয়ে সেখানে িয়েছি। 

তোমরা তো এই রকমই কাজ করবা, হিতে বিপরীত করবা, তোমাদের নিয়ে যদি শ্নটুও 
নিচ থাকা যায়! বোঝা এইবার ঠেলা, সবাই রিভার ছবিতে দেখবে শেখ হাসিনার নিজ 
[লোবেই জাহানারা ইমানের কর্মসূচীতে এখন আর 'কাকে নিষেধ করবা না যাওয়ার জনয 
[তোমাদের নি্রে আমার যত জলা 


শেখ হাসিনা ও গোলাম আযমের ২য় বৈঠক 


৩০ে জানুয়ারী ১৯৯৪ ঢাকা সিটি করপোরেশন-এর মের ও কমিশনার নিন বঙ্গবন্ধু 
বন্যা শেখ হাদিন ও ভার দল আওয়ামীলীগ ঢাকা মহানগর আগামী লীগের সলপতি 


সিটি কলেজে ভোট দেওয়া শেষ করে আরো কিছু তেটকেনত ঘুরে বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরে 


বাসভবনে ফিরে আসার দশ-পনেরহিনিটের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের ঘুগু 
সা নস গে জি সে নু লিল সালেই 
শেখ হাসিনাকে আদুল জলিল বললেন, নে জামালের অবস্থা ভাল না। আমরা নির্বাচনে 


জিল্রতে পারব না। আমাদের লোককে ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। আপনাকে তো 
আগেই বলেছি আওয়ামী লীগ হলো হরভাল আর আন্দোলনের দল, নির্বাচনের দল না । আপনি 
খামাকা নির্বাচনে ঘান। 


হোক, আন্দোলন করা হোক ইত্যাদি। প্রেসিডিয়াম লদসা রাজ্াক বললেন, নির্বাচনে 
ফারচুণি হচ্ছে, আমানের কর্মীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি আপনারা কেউ ভোটকেন্দ্রে 


ওরা তো ভোট ফারছুপি করবেই। এখন না করলে একটু পরে করবে। কাজেই আমাদের 
নির্বাচন বাতিলের দাবী করছে হবে এবং এই ইস্যু নিয়ে বিএনপি সরকার পতন আন্দোলন 
করতে হবে। খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটাতে হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে টেবিল টেলিফোন সেট (ষে দেট দিয়ে উপস্থিত সকলে শুনতে পারো) দিয়ে বব 
শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন। প্রধান নির্বাচন 
না গেয়ে, অনয একজন নিবঁন কশিনারকে নির্বাচন বাতিল করার বাথা বললে, 
কমিশনার বিস্ময়ের সাথে বললেন, ম্যাডাম, নির্বাচন বাতিল করা তো দুরের কথা, 
ভেটকেক্ের নির্বাচন স্থগিত করার মতো কোন ইনফরমেশন এখন পর্বন্ত আমাদের কাছে 


জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার কাছে ইনফরমেশন আচে নির্বাচন কারচুপি 
আমি বলছি-নির্বাচন বািল করেন।, 

কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আপনি কাইভুলি বলেন, কোন-ফেন্দরে কারচুপি হচ্ছে 
আমরা অবশ তার ব্যবস্থা নেব । 

বঙ্গবন্ধু বন্যা শেৰ হাসিনা চীফ ইলেকশন কমিশনারকে বলবেন আমাকে ফোন করতে এ কথা 
বলে ফোন রেখে দিলেন। এরপর রায় প্রতি ঘন্টায় ঘটায় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন বাতিল 


চা 


পাওয়া গেলো না। কিছু রাত দশটার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল। প্রধান 
৬৯ 


নির্বাচন কমিশনার ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উচ্চস্বরে বললেন, কি হলো, 
নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা, দিলেন না? 

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আমাদের কাছে ঘে ফলাফল এসেছে ভাতে মেয়র 
পদে মাছ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এখন আমরা কি নির্বাচন 
বাতিল ঘোষণা করবো?। 

(শেখ হালিনা বললেন, ী ভী কি বলমেনঃ হ্যা ্াভাম, এন পর্ন প্রাণ কলাফণ অনুযায়ী 
মেয়র পদে মাছ মার্কায় মোহাঙ্ছদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে এবং মোহাম্মদ হানিফের 


ফলাফল উল্টে না যায়। জামি পরে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব। 

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা টেবিল টেলিফোন সেট বন্ধ করে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ! করে 
বললেন, শুনলেন তো হানিফ নানি, মেয়র হযে যাচ্ছে। এখন তো আমাদের নির্বাচন বাতিলের 
দাবী করা ঠিক হবে না; কি বলেনঃ 

জিনুর রহমান বলগেন, দেখেন এটা আনার কোন চাল! 

আবদুর রাজ্জাক বললেন, নেত্রী নির্বাচন কমিশনে 'আমার একজন ঘনিষ্ঠ লোক আছে, আমি তার 
কাছে যেয়ে সঠিক খবর নিয়ে আসি । 

সভানেরী শেখ হাসিনা বললেন, তাই যান। আপনারা সকলেই যান, যার যেখানে লোক আছে 
লেখান থেকেই সঠিক খবরটা সংগ্রহ করেন। 

রাত তখন বারোটা, সবাই চলে গেল। একমাত্র আদর রাজাক ছাড়া 'আর কোন নেতাই রাতে 
আর ফিরে এলেন না। রাত দেড়টার দিবে আব্দুর রাজ্জাক মিটু রোডে এসে বললেন, সভানেত্রী 
হানিফ তো মেয়র হয়ে গেছে। নির্বাচন দেশী-বিদেশী সমস্ত নিউজ মিডিয়াতে 
হানিফের মেয়র হওয়ার ফলাফল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন হানিফ বেসরকারীভাবে ঢাকার 
মেয়র সভানেস্রীকে সংবাপটা লিতে হয়। 

আপনি বসেন বলে উপরে গেলাম সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডিশ এ্টনা় হিন্দি ফিল 
দেখছিলেন, তাকে আবদুর রাজ্জাকের আসার সংবাদ এঁবং হানিফের বেসরকারী ভাবে মেয়র 
হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি বলেন, হানিফের বঃপাল ভাল। আব্দুর রাজ্জাক দেখা করতে চায় 
জানালে শেখ হাসিনা বলেন, দূর ছবিটা জনে উ্লেছে এই সময় দেখাটেখা হবে না। ভুমি বলে 
দাও আমি (শেখ হানিনা) ঘুমিয়ে গড়েছি। 

তান নী, বালে নিচে এসে আব্দুর রাজ্জাককে বলা হালো আপনি লে ঘান, নেত্রী মুমিয়ে 
পড়েছেন। আজ আর উঠবেন না। 

আনুর রাজ্জাক চলে গেলে এরপর ফোন এলো গ্রেসিফিয়ান দদসা (বর্তমান পররা্ ম্) 
আন্দুম লামাদ আজাদ-এর, সভানে্রীকে সামাদ আজাদের ফোনের কথা বলা হলে, ভিনি এ 
'একই কথা বলেন, দূর সিনেনাটা জমে উঠেছে। বলে দাও দমিয়ে পেছি। এরপর থেকে যে-ই 
(ফোন করুক বালে দোবে গেছি। 

এরপর থেকে বিরোধী নেত্রী শেন হাসিনা যে রুমে বসে ডিশ এন্িনায় হিন্নী ফিলা 
দেখছেন সেই রুম থেকেই হ্যাসেট দিযে যে-ই ফোন করেছে তাকেই বলে দেওয়া হচ্ছে 
নেন ঘুমাচ্ছেন। এই নিযে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং উপস্থিত হিন্দ ফিল দর্শকদের 
াঝে হাসির রোল পাড়ে গেল । 


বশ 


শেখ হাসিনা এবং হানিফ 
গরদিন বিকেল বেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হানিনা বললেন, কিরে, এত লোক আনে 
যায়, এত কুলের তোল, ফুলের মলা, কিনতু হানিফকে (সদ্য নবনির্বাচিত মেয়র মোহাগ্ন 
হানিফ) দেখছি না! এখন পরস্ত একটা ফোনও করলো না। ব্যাপারটা কি? ঠিক আছে তো, না 
াইগা টাইগা গেল। এই মেয় হওয়ার লোভেই কিছু হানিক হৈরাচারী জেনারেল এরশাদের 
জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এরশাদের কাছে চান্স না পেয়ে হানিফ মেয়র হওয়ার জন্য 
'আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে আমি এক কোটি সাতশ লক্ষ টাকা খরচ করে হানিফকে 
মোর করেছি। তাড়াতাড়ি খোজ খবর নাও। ফোন কর এবং একজন হানিফের বাড়ি গিয়ে 
দেখ আসল ব্যাপার কিঃ 
সম নির্বাচিত মেয়ার মোহাম্মদ হানিফের বাসায় ফোন করে বলা হলো, জননেত্রী বিরোধী দলীয় 
নেত্রী বঙ্গবন্ধু কলা শেখ হাসিনা হানিফ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। 
জবাবে মিসেল হানিফ বললেন, ভিনি অসুস্থ এবন কথা বলতে পারবেন না। বললেন, শীঘ্রই 
হানিফের বাসায় যাও, দেখ গিয়ে ঘটনা খারাপ । 
তখন সদধ্যা হয়ে আসছে, মেয়র হানিফের ঝাড়ি ছে হাওয়া হলো। মেয়র হানিফ তখন দশ- 
বারো জন লোকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। সেখানেই শোনা গেল বিকেলে লালবাগে 
বিএনপির পরাজিত কমিশনার ববার্থী আপ আজিজ গুলি করে সাতজন লোককে হত্যা 
করেছে। জননেত্রী শেব হাসিনা কথা বলতে চেয়েছেন বলায় মের হানিফ বললেন, নেত্রীকে 
'আমার সালাম দিও, বলে! আমার শরীরটা হুক খারাপ, আমি বা বলতে পারছি না। শুধু 
লালবাগের খুনের জনা আমি ওনাদের সাথে কথা বলছি। 
মের হানিফের বাসা থেকে সোজা মিট রোডে এসে বঙ্গবন্ধু বন্যাকে লালবাগের বিএনপি 
কমিশনার খা আজিজ ক্ৃক সাত জনকে হন করার সংবাদ দিলে বন্ধু কনা খুশিতে 
ছিনদেগি জিনেগি গান গাইতে থাকেন আর নাচতে থাকেন। 


কুমালে প্রিসারিন 

পরদিন সকালে লালবাগে নিহত সাত জনের লাশ ডাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাণের মর্গে 
দেখতে যাওয়ার আগে বঞবধ কনা হাসিনা বলতে দাবেন, আমার (শেখ হাসিন) কমালে 
একটু ্িসারিন মেখে দাও, এ মে, নায়িকারা অভিনয়ের সময় গ্লিসারিন দিয়ে চোখের পানি 
বের করে কান্নার অভিনয় করে । আমার রুমালে এ রকমের গ্লিসারিন লাগিয়ে দাও, যাতে আমি 
লাশ দেখে রুমাল ধরতেই চোখে পানি এসে যায়। 

একজন বলল, গ্রিসারিনের দরকার নেই, শুধু চোখে রুমাল ধরে রাখবেন তাতেই মনে হবে 
আপনি কীসছেন। আর আমরা ফটো নাংবাদিক (ফটো সাংবাদিক) ভাইদের বলে দেন ছবির 
নীচে আপনি ফীদছেন ক্যাপশন লাগিরে দিতে 

মক সত নে পি বের লে 
সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকগণ অসংখ্য ছবি কুলতো। ছবি তোলা শেষে বঙ্গবন্ধু কনা গাড়িতে 
উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলো। তখনও বব কন্যা শেখ হাসিনার চোখে কুমাল। গাড়ির 
লক ভ্রাইভার জালাল বলল, আপা (শেখ হাসিনা) এখন রুমাল নামান ফটো সাংবাদিক নেই। 


৭ 


গাড়ির সকল আরোহী হোসে উঠলো। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, 
(কোন ফটো সাংবাদিক নেই তো? 


না, নেই। 
তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার রুমাল নামাই। 


আজ আমি বেশি খাব 
২৯ নং মিনু রোডের বাসায় এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাদিনা বললেন, ময়না (নিলেস মতিযুর 
রেট খাও সাও বেশি করে এনে তেঃ লাশ দেখে এসেছি লাশ আছ আমি 

করে খাব। 

তারপর তিনি জিন্দেগী জিন্দেশী গাইতে গাইতে, নাচতে লাগলেন। সভি] সভিই ভিনি (শেখ 
হাসিনা) অদযানাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন 
'আন্দোলন-সঙামে নিহতদের লাশ দেখে এসে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বোশি খেতেন। 
কিছু আজ খেলেনত অধাতাবিকের চাইতেও অনেক বেশি। 


টাকার ভাগ দিতে হবে 


পাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের 
কবরে গিয়ে মেয়র মোহগমদ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার দিনক্ষণ চড়া করা হলো। 


মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, ভিন অনুস্থ। এরপর আর মেয়র 
হানিফ শেখ হাসিনার বাসা, আওয়ামী লীগ 'অফিস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মোর 
পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ নিলেন। ঢাকার মেয়রের দায়িত্বভার নিলেন। হটলাইনের রেড 
টেলিফোনে প্রতিদিন দুই একার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিদিন 
72251 
করপোরেশন করেন। কিছু বন কন্যা শেখ হাসিনা এবং আ' 
নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগ অফিসের শ্রিসীষানায়ও আসেন না। বঙ্ব্ু কন্যা জননেহী 


একজন বললো, ঠিক আছে হানিফ ভাই মেয়র হয়েছে, টাকা কামাবে, টাকা খাবে, খাক, 
আমরা তো আর ভাগ চাই না! কিনতু দলের কাজ করবে না কেন? 

জবাবে বঙ্গবন্ধু কনা শেখ হাসিনা বললেন, কেন! একা টাকা খাবে কেন! আমাদের ভাগ দিতে 
হনে। কে এক কোটি সাতব্রিশ লাখ টাকা রচ করে মেয়র বানিয়েছি। তোমাদের হাত 
দিয়েই তো এ টাকা খরচ করেছি। হানিফ তো এক পয়সাও খরচ করে নি। সব আমি করেছি। 
এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে জি শেখ হাসিনা একদিন 


৭ 


গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠলো । জননেত্রী শেৰ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, 
(কোন ফটো সাংবাদিক নেই তোঃ 


না, নেই। 
তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) এবার রুমাল নামাই। 


আজ আমি বেশি খাব 
২৯ নং মটু রোডের বাসায় এলে বঙ্গবনধ কন্যা শেখ হাদিনা বললেন, ময়না (সিনেস মতিযুর 
রদ রে) ও াও়া বেশি করে এনহ জোর লাগ তেখে এনেছি, বাশ কাম ফাসি 

করে খাব। 

তারপর হিনি জিন্দেগী জিন্দেশী গাইতে গাইতে, নাচতে লাগলেন। সত্যি সভাই তিনি (শেখ 
হাসিনা) আব্াভ্তাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন 
'আন্দোলন-সং্ামে নিহতদের লাশ দেখে এসে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বোশি খেতেন। 
কিছু আজ খেলেনত অধাতাবিকের চাইতেও অনেক বেশি। 


টাকার ভাগ দিতে হবে 


হানিফ এলেন না। টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া হলো না। 

মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, তিনি অনুস্থ। এরপর আর মেয়র 
হানিফ শেখ হাসিনার বাসা, আওয়ামী লীগ 'অফিস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মোর 
পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ নিলেন। ঢাকার মেয়রের দায়িত্বভার নিলেন। হটলাইনের রেড 
টেলিফোনে প্রতিদিন দুই একবার গরধানম্ী বেগম খালেদা জয়ার সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিদিন 
না হলেও প্রায়ই প্রধানমন্ত্রী বেগন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং যুজি-পরামর্শ করে 
সিটি করপোরেশন পরিচালনা করেন। কিন ববনধ বন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ 
নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগ অফিসের ব্রিসীমানায়ও আসেন না। বঙ্গবন্ধু ক্যা জননেতী 
বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা কপাল চাপড়ান জার বলতে থাকেন, নিমকহারাম, বেঈমান, ওবে 
আমি এক কোটি সাত বিশ লক্ষ টাকা বরচ করে মেয়র করেছি। বেঈমান, নিষকহারাম। 
যে আসে, যাকে পান তার কাছেই তিনি (শেখ হাসিনা) এই কথ বলতে লাগলেন। 
একজন বললো, ঠিক আছে হানিফ ভাই মেয়র হয়েছে, টাকা ঝানাবে, টাকা খাবে, খাক, 
আমরা তো আর ভাগ চাই না! কিছু দলের কাজ করবে না কেন? 

বাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? একা টাকা খাবে কেনঃ আামাদের ভাগ দিতে 
হনে। কে এক কোটি সাত্রিশ লাখ টাকা বরচ করে মেয়র বানিয়েছি। তোমাদের হাত 
দিয়েই তো এ টাকা খরচ করেছি। হানিফ তো এক পয়সাও খরচ করে নি। সব আমি করেছি। 
এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে আছি শেখ হাসিনা একদিন 


ৰ্ 


'একদন্টা সময ব্যয় হতে থাজলো। দিন পেরিয়ে রাত হয়ে পেল শেখ হাদিনার সঙ্গে ঢাকা 
থেকে নিয়ে আসা পরায় জজনখানেকেরও বেশি সাংবাদিক: (বব কন্যা শেখ হালিনার ভাষায় 
সাংঘাতিক) এই ট্রেনে রয়েছে। ট্রেনের শেষের দিকে একটি ভি ভি আই পি. স্পেশাল কামরায় 
বা কম্পার্টমেন্টে (বঙগীতে) জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এ কম্পার্টমেন্ট-এর 
সামনে এবং গেছনে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা শেখ হাসিনার নিরাপভায় নিয়োজিত শ্পেশান 
(এসি) ব্রাঞ্চ বারো জন সদস্য তার পরের কন্পা্টসেন্ে সাংবাদিকগণ। এরপর 
সবগুলো বা বগিঙুলোতে সাধারণ যাত্রী ট্রনের এই অধ্রভাশিত দীর্ঘ বিলে 
সাধারণ যাত্রী নারী-পুর্ঘ আর শিশুদের ত্রাহি মুসন অবসথা। ছয় ঘন্টার যাতরাপথ চব্বিশ 
ষটায়ও না ফুরানোর ফলে অনেক আগেই গানিসহ ট্রেনের সকল খাবার ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে 
গেলে সাধারণ যাত্রীদের কষ্ট আর দুর্ভোগ সীনাহীন পর্যায়ে পৌছে। 

তৃষা -ষধা্ত শিশুদের কারা আর আহাজারিতে অনেক সাধারণ ঘা্রীই পরিবার-পরিজন নিয়ে 
গন্তব্যের আগেই ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সফরসঙ্গী এবং 
সাংবাদিকদের উনা প্রায় প্রতিটি রেলসট্শন থেকেই অফুরন্ত খারার এবং বিশ্ধ পানির 
(মিনারেল ওয়াটার) পর্যন্ত বোতল সরবরাহ করা হতে থাকে 

সারাদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় কুড়িটির মতো রেলস্টেশনে জনসভার ভাষণ দেন। 
কোথায় কোথায় রেপস্টেশ ছাড়াই উৎসুক জনতা ট্রাম খামালো সেখানেও ছিনি বন 
ফরেন। গ্রতিটি জনসভাতেই ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে বব ধন্যা 
হাসিনার বকৃতা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন এবং শেখ হাসিনাও সাংবাদিকদের নারে রাখেন 
ঝি& রাতের অন্ধকারে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের আর নজরে রাখতে পারেননি। ওদিকে শেখ 
হাসিনা বারবার একই ব্ৃতা দেওয়ার সাংবাদিকদের তা দুন্ত যাওয়াতে অনেক সাংবাদিকই 
ল্লাতের অন্ধকারে ট্রেন থেকে নেমে শেখ হাসিনার বন্কৃতা লিপিবদ্ধ করতে যায়নি। 

লা তখন এগারোটা সতর মিনিট। শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেন ঈশ্বরদি রেলস্টেশন 
পৌঁছার কিছু সময় বাকি রয়েছে। এমন সময় বঙ্গবন্ধু কলা শেখ হাসিনা বললেন, এত টাঙকা- 
পাস খরচ করে জামাই আদর ফারে ঢাকা থেকে যে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) 'নেছি তারা 
কচি সব ঘুমাচ্ছে ॥ জনসভা এতো লোক হচ্ছে, আমি এতো বা করছি, সাংঘাতিকদের 
(সাংবাদিক) নভরে পড়ছে না তো ভোষরা একটু সাংঘাতিকদের (সাংবাগিক) ঘুম জাগিয়ে 
আমার (শেখ হাসিনার) জনসভায় পাঠাও যাতে পর্র-পতরিকয় ভাল নিন হয়। 

বঙবনধু বন্যা শেখ হাসিনার বেতনভূক ব্যাগ বহনকারী দন নোহন দাস (যার নামে শেখ 
সিণার লাল রছের নিশান পেট্রোল জীপ গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা) বলল, ভাইকা ঘুম ভাঙ্গান 
লাগব না। পিস্তল দিয়া রাউ গুলি কইরা লিলেই সাংঘাতিকগো ছুম কই যাইব, লাফাইয়া ট্রেন 
থাইকা নিচে পইড়া যাইব । 

আলাউদ্দিন প্রদীপ পাওয়ার মত সঙ্গে সঙ্গে বসব কা শেখ হালিনা তার বাবার ফুফাতো 
ভাইয়ের ছেলে বাহাউ্িন নাসিমকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ পি এস) বললেন, 
দে দুই রাউ গুলি করে। 

আর উপাসথিত অন্যদের বললেন, তোমরা আমাকে (শেখ হাসিনাকে) হত্যার জন্য ট্রনে গুলি 
করা হয়েছে বলে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) মাঝে চার করে দেবে। ট্রেন ঈশ্বরদি প্লাটফর্মে 
ঢোকার কয়েক মিনিট জাগে বাহাউদ্দিন নাসিম ট্রেনের জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের 


নত 


কল্পার্টমেন্ট লক করে পিস্তল দিয়ে তিন (৩) রাউন্ড গুলি ছু়লো। গুলির শব্দ শুনে শেখ 
হাসিনার নিরাপত্তার দায়িতে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাক্ষের পুলিশেরাও পাচ-ছয় রাউন্ড গুলি 
করে। এই সমস্ত গুলির আগয়াজ শুনে পাশের কম্পা্টমেন্টে থাকা সাংবাদিকরা ভয়ে ট্রেনের 
ভেতরে গড়াগড়ি শুরু করে এবং জামরা পরিকল্ঠনামতো সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্টে এসে 
ববন্ু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জনয ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকি। 
টন ঈশথদিপলযাটফর্মে থামলে, ঈ্থরদি রেলস্টেশনের জনসভার মঞ্চ থেকেও মাইকে আওয়ামী 
নীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোলেন আমু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জনা ট্রেনে 
গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পরের দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ট্রেনে 
বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি গুলি করা হয়েছে বলে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় সংবাদ বের হলে, বগুড়া 
সরকারী সার্কিট হাউসের ভি ভি আই পি রুমে বসে জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সফর 
সী (মারা কৃত ঘটনা জানে) হাসাহাসি করতে থাকে এবং হাসাহলির এক পরায় গুনির 
এই ঘটনা নিয়ে হরতাল ডাকার নিদ্ধাজ হয়। * 


স্বামী স্ত্ীরাত ও কাটায়নি 

১৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা জাতীয় লংনন নদস/পদ থেকে পদত্যাগ ঝরগোন। 
২৯ নং মিট রোডে সরকারী বাসা ত্যাগ করে যাননি পাঁচ নগর রোডের চুয়ান বর বাড়িতে 
উঠদেন। ধানমণ্ডির বাড়িটি থম ও ছিতীয় তল শেখ হাসিনার পরিত্য্ত সামী ডঃ ওয়াজেদ 
মিয়ার নামে। আৰ তলা শেখ হাসিনার নিজের নামে। শেখ হাসিনার অবহেলিত্ত ও 
পরিতাক ্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এই বাড়িটি করার সময় দ্বিতীয় ৩লা করার পর 
টাকা যুরিয়ে গেলে শেখ হাসিনার কাছে ধার চায়। তখন শেখ হালিনা তীয় তলা তার নিজের 
নামে লিখে নিয়ে তারপর ডঃ ওয়াজেদকে টাকা দেন। অবশ্য এই ডঃ ওয়াজেদ মিয়া 
আর শেখ হাসিনা এক সঙ্গে একটি রাতও কাটাননি। 

4 এই বাড়িতে কেন, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর থেকেই 
১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত (এর পরের অবস্থা জানা নেই যদিও, তথাপি বোঝ! যায়, 
পাঠফ যে দিন পড়বেন, সে দিন পর্যন্ত ধরে নিতে পারেন) এই ১৬/১৭ বছর এক সঙ্গে স্বামী" 
্ী হিসেবে রাত কাটানো তো দুরের কথা, এক বাড়িতেই কষানো থাকেননি। ১৯৮১ সালে 
১এই মে বাংলাদেশে আসার পর মাত্র কিছুদিন শেখ হাসিনা ডঃ ওয়াজেদ, মহাখালী 
সরবারী কোয়ার্টারে ছিলেন। শেখ হানিনা ফতদিন ভটট ওয়াজেদ খিয়ার সরকারী কোয়ার্টারে 


৫ 


ডঃ ওয়াজেদ মিয়া একটি রাতও শেখ হাসিনার সাথে কাটাননি। এমন ক্চি এই ১৬/১৭ বছরের 
জীবনে শেখ হাসিনা আর ড$ ওয়াজেদ মিয়ার ১৬/১৭ বারও দেখা পর্যন্ত হয়নি। ভবে হঠাৎ 


না। ডঃ ওয়াজেদ মিয়া কিছুক্ষণ করুণভাবে ফ্যালযাল করে শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে 
থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে লনে, লন থেকে অচহায়ের মতো হাটতে হাটতে গেটের 
বাইরে চলে গেলেন। একমাত্র শেখ হাসিনা আর তার বুবই নিট কয়েকজন হথাড়া কেউ, 
জানলো না, বুঝালো না এই বাজিটি কে! 

অনেকবার অসুস্থ হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে মাসাধিক কাল পড়ে 
থাকবেও শেখ হাসিনা একটি বারের জনাও তার স্বামী ভঃ ওয়াজেদ মিয়াকে দেখতে যেতেন না। 


অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্য 
শেখ হাসিনার স্বামী ড! ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনাকে দৈহিৰ নির্ঘাত করতেন, মারধর 
করতেন, এ কথা শেখ হাসিনা অসংখা ঝার কেঁদে কেঁদে বলেছেন। শেখ হাসিনার কারায় 
আয়নার চোখেও পানি ঝারেছে। কিন কেন স্বামী তাকে মারতেন, দৈহিক নি্ীতন করতেন, এই 
কথা শেখ হাসিনা কখনই বলেন নি। এ এক অন্ত চরিত, কর্ম ও ভাগোর অধিকারী 'শেখ 
হালা বদ থেকে কা যু এনে মা শখ হাদিনকে ডাকে 'এই যে বহছসী' 
(তোমার তো রূপের শেষ নেই। এবার কি রূপ দেখাবে তূমি। 
শেখ হাসিনা কোন কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুতুল আত্মীয়-হজন সকলের সামনে বলে 
রে, টা তোমার কত নধর রা! শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাক পুতুল বলে, খালা 
এটা তোমান্র বোনের কত নগর ব্ধপঃ তোমার ৰোন তো৷ বহুরূপী ক্মপের শেছ নাই তার। 
বন্বনধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎক্ষণাৎ ভুপ মেরে যান। কোন কথা বলেন না, শেখ 
হাসিনা মেয়ে পুতুলকে তার (পুতুলের) নিজের প্রস্তাব দিলে কোন রকম টালবাহানা না 
করে বিনা বাক্যে মুহুর্তের মধ্যে সটান এক গায়ে দাড়িয়ে রাজি হয়ে যায় মনে হয় যেন কারো 
হাত ধরে যুক্তি গেতে চায় পুতুল লেখ হানিনাও যেনতেন পারের কাছে পুভুলকে বিয়ে দিতে 
সুজ হতে চান। 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত একমাত্র পুত্র জয়কে ফোন করে দেশে এলে 
বেড়িয়ে যেতে বলেন এবং আসার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আসতে 
বললে, পুর জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, -ও সব শাড়িটাড়ি আমি আনতে পারবো না।” 
শেখ হাসিনা আবার উপস্থিত দকলকে বলে. দেখ, আমার সন্তান দেখ, আমার জনা একটা 
শাড়ি আনতে বললাম। ছেলে আমার সরাসরি না করে দিল। 
মা হিসেবে পুক্র-ন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আভরণে কোনদিন কোন ক্রুটি চোখে 


চু 


পড়েনি। বরং মনে হযেছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার ভুলনা নেই । তারপরও আশ্চর্যের বিষয়! 
শেখ হাসিনার প্রতি তার পুরর-কন্যার কেন এ রকন জাচরণঃ 


রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দেব না 


শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলের বিয়ে ঠিক করলে ধানমন্ডি বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ 
ওয়াজেদ মিয়া এসে ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে বি, তোমার একারা' 
মেয়ে কি আমার না? তুমি বাজ্জাকারের ছেলের কাছে আমার মেয়ের নিয়ে ঠিক করেছা 
রাইফেল হাতে নিয়ে ষে রাজাকারগিরি করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে, তার হেলের সঙ্গে আমি 
কিছুতেই আমার মেয়ে বিরে দেব না। তুমি আমার মেয়েকে এ রাজাকারের ছেলের সাথে 
কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না। 

জননেত্রী বব কযা শেখ হাসিনা বললেন, আমি মেয়ে বয়ে দেব। পারণে কমি ঠেকাও। 
ডঃ ওয়াজেদ বললেন, ভাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে? 
বঙবনধু কনা বললেন, কিসের আবার রাজাকার ফাজাকারঃ আমার আত্মীয় এটাই বড় কথা। 
সাথে মরলে শতীয়রাই মরে। দেখনি এ মুক্তিযো্াছুকতিযোদ্ধারাই আমার বাগ-মা ভাইদের 
'কিডাবে মেরেছে, আমি আমার মেয়েকে এখানেই বিয়ে দেব। পারলে তুমি ঠেজাও | 

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে গারব না। তবে আমি 


বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিমা তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি সার ইচ্ছেমতো 
রাজাকারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। সি) সত্যিই ডঃ ওয়াজেদ কথা পাকাপাকি, 
পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়ে কোথায়ও আসলেন না। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 
(বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গ মিনিট ৩/৪-এর জন্য এসে আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গেই চলে 
গেলেন। তিনি কারো সাদ কোন কথা বললেন না । কেউ তার সঙ্গে কোন কথা বললো না। 
55 
আমাদের নব লেখ হাসিন ক অত যেত এক রম যা নেই 
জিসান রে) উপর বু ্ ে ণিস বার 
ছেলে বর্তমানে শেখ হালিনার এ পি এস বাহাউদ্দিন নাসিমের 
উপ যো , খানসামার বকশিস ইত্যাদি যখন যা 
প্রয়োজন হয়েছে, বাহাউদ্দিন নানিম তার লব কিছুই জামানের কাছ থেকেই নিয়েছে। 


সব যান বের হন 
বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে, পড়ানোর জন্য কাজীর সামনে একটি মাইক লাগানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু 
কা শেখ হাসিনা হঠাৎ দেই আইক দিয়ে বিয়ের জুনে আলে দালানে থমকে 
সু তে নেন বে পেরে শা গর হই এই রা 
থেকে চলে যান। নইলে অসুবিধা হবে 

বন নার খে মাইকে এই কথ নে উপন্থত সকলে হতবিহল, কিংকতবাবিমূঢ হরে 


বন 


যায় এবং অনেকেই আগা-মাথা না বুঝে অনুষ্ঠান থেকে চলে যেতে শুরু করলে, ময়না 
তাড়াতাড়ি জননেত্রীর কাছে এই কথার অর্থ কি জানতে চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, দাওয়াত 
অনেকে এসেছে, তাদের জন্য আমি এই কথা বলেছি। এরপর অনা নিমস্্রিত 
[দের অনেককে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কিনতু ভাতে ফল হয়নি অধিকাংশ নিমস্্িত 
অতিথিই না খেয়ে চলে যায়। 
বিয়ের সকল অনুষ্ঠান শেষ । সকলেই চলে পেছে। শুধু বর জোনাই) আর বরের জন্ীয়- 
স্বজনরা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কল্যা পুতুলকে বারের গাড়িতে তুলে দিয়ে 
ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কালায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর জননেত্রী শেখ হাসিনা অয়নাকে 
বললেন, ময়না আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। 
বিয়ের অনৃ্ঠানথল সংসদ ভবন চতুর থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সন্তান পাচ 
বৎসরের স্বর্নতাকে সাথে নিয়ে ধানম্ড ৫ নুর রোডে শেখ হাসিনার ৫8 নর বাড়িতে চলে 
এলাম। বাড়িতে এসে বাইরের কাপড় পাল্টে সবাইকে নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে জননেত্রী 
শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না তোমরা যা করলে, তোমাদের ্খণ জীবনে শোধ বরা 
যাবে না। কোনদিন তোমাদের কোলা মাবে না। কোনদিন তোমাদের ভুলব না। আমাদের 
মেয়ে ্র্ণলভাকে দেখিয়ে বললেন, ও তো পেটে খেকেই আমাকে ভালবাসে । 
অবশ্য এদব বাথা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না, এর আগেও অনেক বার এনব কথা 
[তিনি বলেছেন। 


এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা 


১৯৪৫ সাল। ১০ই জানুয়ারী কাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বদেশ প্াবর্তন 
দিবস। খানম বঙবন্ধু ভবনে বঙবধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে রাম মোহন দাসের 
নামে রেজিস্্ করা লাল রঞচের নিশান পেট্রোল জীপে করে ফিরে আসছেন শেখ হাসিনা। তার 
সঙ্গে পাশে বসে আছে তার একজন মাত সঙ্গী। ভ্রাইভার জালাল গাড়ি চালাচ্ছে। চাইতার 
রানা কন নস হলিবাকে জিন কর গা মোর হাদি এল বাসন নিযে 
শেখ হাসিনা জবাব নিলেন, কে জানে। বঙ্গ প্রতিকৃতিতে ফু দেওয়ার জন্য একে কম 
ফোন বরি নি। এর কাছে কম লোক পাঠাইনি। তারপর বেইঈস্ানটা আসে নি। শয়তানটা 
পাত্তাই দেয় নি। এক কোটি সান্রতিশ লাখ টাকা খরচ করে নিমকহারামটাকে আমি মেয়র 
বানিয়েছি। তোমরা তো সব জান, সবই দেখেছ, সবই করেছ। কত কট করেছি আমি। 
'আসলে যে দল থেকে একবার চলে যায় তাকে আর দলেই নেওয়া উচিত না। ও মেয়র হওয়ার 
জন্য আমার সাথে বেঈমানী করে সৈরাচারী এরশাদকে বাপ ডেকে এরশাদের পার্টিতে চলে 
গেছিল। সেখানে ছেক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে যখন আসলো তখনই বেঈমানটারে 
নেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কি যে হালো£কি মনে করে মে আবার নিলাম শয়তানটা আমার 
সাথে এত বড় বেঈমানী করবে বুঝতে পারি নি। বুঝলে কি আর এই কাম করি। 


নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন 


বব্বনধ কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ লালের শেব মুহূর্তে ধানমণ্ডি বাড়িতে উঠেই, ৯৫ সালের 
জানুয়ারীর প্রথম থেকেই জোরশোরে লাগাতার আন্দোলন, সং্াম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি 
শর করলেন। দুপুর দ'টা় টস থেকে নহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো । অর্থাৎ দি থেকে 
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সবাই পায়ে হেঁটে মহাখানী যাবেন। মহাখালীতে মঞ্চ তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই 
মঞ্চ থেকে শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। শেখ হা্িনা তার বেতনভুক ব্যাগ বহনকারী রাম 
মোহন দাসের নামে রেজিস্ট্রেশন করা লাল রঙ্ছের নিশান পোস্টাল জীপে করে, বাকি সব নেতা- 
কর্মী পায়ে ছেটে, টঙ্গি থেকে মহাখালীর দিকে রওয়ানা হুল। পরায় পাচ-সাভ হাজার লোকের, 
পুদযাত্রা। হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে শেখ হাসিনা ভীপে করে পদযাত্রার সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে চলছেন। পদযাত্রার মাঝে মাঝে গোটা বিশেক রিক্সায় মাইক বেঁধে নানা ধরনের 
শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। জানুয়ারী মাস, শীতের বেলা । হাটতে শুব একটা খ্বারাপ লাগছে না। 
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে। হঠাৎ একটি মাইকে বলা হল জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন 
আসর নামাজ পড়েন 
সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন আসর নামাজ 
পড়ছেন। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাছে। 
ঘেসিডিয়াম সদসা তোফায়েল আহমেদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজা মন্ত্রী) 
বললেন, আরে থামো থামো এখনও আসর শয়াক্তই হয় নি। একটু পরে বল। 
এই কথ। গুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করল । এদিকে বঙগবন্দু কনা নিশান পেট্রোল জীগের 
বড় বড় জানালার গ্রাস খুলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আর পদযাররার হাজার হাজার 
জীপ গাড়ি ঘিরে শেখ হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল। নামাজ শেম হয়ে গেল 
মাহকে নামাজ পড়ার প্রচার শেষ হলো না। প্রায় এক ঘন্টার়ও বেশি সময় গোটা বিশেক 
মাইকে শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হল। 
অন্য আর একানিন মোহাম্মদপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে সুলশান আমেরিকান এইেসির সামানে 
দিয়ে বাড্ডায় মেয়ে শেষ হবে। পদযাত্রা শুর হলে শেখ হাসিনা ডেকে বললেন। নামাজের 
ওয়া হওয়ার গরে যেন মাইকে বলা শুরু করে। ওয়ার আগে যেন বলা শুরু না করে। 
এবার মাইক ম্যানদের আগে ভাগেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হল এবং 
আজ নামাজের ওযান্ত শুরু হওয়ার পরই মাইকে প্রচার শুরু হল। নেত্রাও নিশান 
পেন্াল জীপের জানালা খুলেই নামাজ আদায় করলেন । হাজার হাজার পুর মানুষ ভীপ 
ঘিরে শেখ হাদিনার নামাজ আদায় দেল। পনমাত্া শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা তার খানম বানায় 
গেলে তার এক সঙ্গী বলল, আপা (শেখ হাসিনা) আপনি নামাজ পড়তে খাকলে মানুষ ভিড় 
নাপাক লেখতে পাকে এ মারার চট মর আপনি হিলান লেট হী পরা 
নেন। 
উন্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না পর্দা লাগালে ভীপের ডিসে থাকে না। 
তখন এ সঙ্গী বলল, তাইলে আগা, আপনি জীগে বড় একটা ভাদর রাখবেন, যখন নামাজ 
পড়বেন আমরা তখন এ চাদর দিয়ে জীপটা ঘিরে রাখব। যাতে আপনার নামাজ পড়া কেউ 
দেখতে না পারে। 
(জননেত্রী বললেন, না তোমরা তো সব ভাইয়ের মতো, চাদর লাগবে না। 


আমার সাথে বেঈমানী করেছে 


এর তিন দিন পড়ে কাঁচপুর থেকে গুলিস্তান পন দযাছা। এই পদযাতাও এ একই মাইক, 
একই নামাজ: একই পুরুষ মানুষের ঘিরে রাখা । এই পদযারার যোগ দিয়েছিল নোয়াখালি 
জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোই হানিক। বঙব্ধু ন্যা শেখ হাসিনার নিশান পেট্রোল 
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জীগের পাশে হাটতে হাটতে মো হানিফ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিচ্ছেস করলেন, 
নেত্রী আমার মিতাকে দেখছি নাঃ 

নেত্রী বললেন, কোন মিতাঃ 

জেলা সভাপতি বললেন, নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাকার মেয়র মোঃ হানিফকে দেখছি 


নাঃ 
সভানেত্রী রেগে বলে উঠলেন, জানেন না, কু বাচ্চাটা জামার সাথে বেঈমানী করেছে। 
নিমকহারামী করেছে। গুরে আমি এক কোটি সাতিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। 


আর আমি খবর দিলেও আনে না। ফোন করলেও ধরে না। সময় আসলে এই বেঈমানদেরও 
শিক্ষা দিতে হবে। বুঝলেন, এই বেঈমানদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে আপনারা ্রতুত হন। 


আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তের গুরুত্ব 
উদ তর রে আও নো মন বা 
উপেক্ষা করে আওয়ামী যুবলীগের এক কর্ী চয়ামান পরী হর 
করে চাদপুর পৌরসভার, 


১১৫ সালে 
লীগের, 

মুবলীগের এই বাম আওয়ামী লীগ, 
হয়ে যায় 
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কেন্্রী় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিছে ওকে বহিডার করার। 


বড় আপা ভুমি চেয়ারম্যন ছকে অভিন্ন পাঠা আওরামী লীগ সভানেত্রী বন্ধ কনা 
বললেন, তাইলে এক কাম করি, জগ বহিভার কর পরে বহিজার্রত্যাহার করি। 


সভানেত্রী বঙ্গবছ কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো এখনই জিন্ুর রহমান (আওয়ামী 
লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, নইলে আবার বহিষাের চিঠি পাঠিয়ে দেবে। 
এতক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা কে জ্ঞানে । 

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আওয়ামী লীগের মভানেরী বঙ্গবন্ধু কন্যা লেখ হাসিনা আওয়ামী 
লীগের সাধারণ সম্পাদক জিনুর রহমানকে বললেন, শুনেন, গতকাল রাতে ওয়ার্কিং কমিটি 
টাদপূর গৌরসভার চেয়ারম্যানকে বহিষ্চার করার যে দিদ্ধা্ত নিয়েছে এ চিঠিটা পাঠায়েন না। 
চেপে যান। 

এরপর শেখ রুবেল উলে যাওয়ার জন্য সিড়িতে নেমে এলে বঙগব্ু কন্যা রুবেলের পথ আগলে 
দাড়িয়ে বলে, এই ক্বেণ-টাদপুরের চেযারম্যান-এর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিস' আমার 
ভাগ দে। 

শেখ রুবেল বলে, দূর সরো, যাইতে দাও। 

জিব বলে, আমার ভাগ দে নইলে যাইতে দিমু না। বড় আপারে কইয়া দিছু। শেখ রুবেল 
বলে, পরে নিও, পরে নিও। এখনও হাতে পাই নি। নজিব বলে, ঠিক আছে আমারে দিবি তো? 


হা, 
9 জনতাকে শান্ত থাকার 


১৯৯৫ সানের ২৪শে আগন্ট পুলিশ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে ইয়াসমিন নামে 
১৪ বছরের এক কিশোরীকে দিনাজাপুর যাওয়ার পথে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই খবর জানাজানি 


'জননেরী শেখ হাসিনা বলেন, দিনাজপুরবাসীর এই বিক্ষোভকে নর্দশী় খোলসে (আবরণে) 
খে খালেদা জয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই পণবিক্ষোত আরো বেগবান, আরো চা করে 
গণঅক্ান সৃষ্টি করে খালেদা সরকারের পতন ঘটাতে হবে। এখন আর: ঢাকার দিকে চেয়ে 
থাকলে চলবে না। এখন দিনাজপুর থেকেই শুরু করতে হবে এবং ঢাকায় এসে শেষ করতে 
হবে। তিনি রতি মহরতে পুলিশের সাথে সংঘর্ঘ করতে হবে লাশের পর লাশ ফেরতে 


৬১ 


হবে। পুলিশের লাশও ফেলতে হবে । যত টাকা-পয়সা লাগে নিয়ে যান। তবু এই কর্মসূচী 
বাস্তবায়িত করতে হবে। এ পুলিশের মাঝেই লোক আছে, যাদের টাকা-পয়সা দিলে গুলি করে 


লীগ নামের বিন্দু-বিস্গও যেন না আসে। ফাল দিয়ে কেউ মঞ্চে যাবেন না। সব করবেন পিছন 
থেকে । গারতপক্ষে কোন ব্যাপারেই সুখ খুলবেন না। যদি সুখ খুলতেই হয় ভাহলে দুনিয়ার 
যত ভাল ভাল কথা আছে তাই বলবেন কাজে যাই হোক, মুখে রাখবেন শুধু ভাল কথা । আর 
সত্যই যদি একটা লল্াকান্ড ঘটিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমিও দিনাজপুরে আদবো। কিন্তু 
ওখানে আপনাদের সাথে আমার কোন কথা হবে না আমি শুধু বক্তৃতায় বলে আসবো, ধৈর্য 
ধরুন, শা থাকুন ইন্যাদি জাতীয় কথা। কিনতু আপনারা আপনাদের কাজ পুরোপুরি চায়ে 
যাবেন। এখন ২০ লাখ টাকা নিয়ে যান। পরিস্থিতি বুঝে বাকি যা লাগবে ওখানেই পৌঁছে 
দেব। আমি শুধু কাজ চাই। টাকা নিয়ে যাওয়ার জনয আপনাদের গাড়িটির ব্যবস্থা আছে 
নইলে আমি টাকা নিয়ে যাওয়ার জন] গাড়ির ব্যবস্থা করে দেই। 


পরে, এডভোকেট আব্দুর রহিম ৫ নম্বর ধানমন্ডির বাসায় ফোন করে জলনেত্ী শেখ হাসিনাকে 
না পেয়ে, এই ম্যাসেজ বা সংবাদ দেন যে, নেত্রীকে বলবেন এখন পর্যন্ত পুলিশের কোন লাশ 
পাওয়ার 'সংবাদ পাওয়া যায় নি। তাবে এখন পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত সাত (৭) জন 

এই 


আমি আসছি। 

অতঃপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুর গেলেন। জনতাকে শান্ত থাকা ও ধৈর্য 
ধরার বৃতা দিযে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এনে বললেন, না যত গুড় তত মিঠা 
হয়নি। অর্থাৎ যত টাকা খরচ করা হয়েছে তত ফল আসেনি ॥ 


খাতা-কলম গোলাবারুদ ও দিগন্ধর কাহিনী 
১২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সাল। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র 


৮২ 


সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মতিবিল শাপলা চতুরে ছাত্রদের মহ! সমাবেশের আয়োজন 
 করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমী বেগম খালেদা জিয়া এই মতিঝিল শাপলা চদ্ররেই 


বেগম খালেদা জিয়ার এ বন্ৃতার পাল্টা জবাৰ হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বা করবেন। 
বঙ্গবন্ধ কনা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল টা ১৫ মিনিটে মঞ্চে । 
আজকের এই 'মহাসমাবেশের মঞ্চের একটা বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিব, হলো 


কেবল ছাত্রলীগের নেতারা ও একমাত্র শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে 


সামনের আন্দোলনে প্রয়োজন হবে বলে গোলাবারুদ ও অর কেনার জনা নগদ এক লক্ষ 
টাকা দিয়ে বলেন, আগামী ২৮শে ভিসেব্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা 
ঢাকা শহাসহ সারা দেশে নজিরবিহীন তাসের সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না পর্যন্ত 
খতিদিন ৫/১৩টা লাশ অবশ্যই ফেলতে হবে । নইলে জিয়ার গভন হবে না। এর জনা যত 
টা লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোন অভাব হবে না। তোমরা গোলাবারুদ ও অপ্শঙের 
বিশাল মজুদ গড়ে তুলবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গুলি রাখবে না। কারণ চাকা 

পুলিশ রেড করলে এই সকল অস্ত্র ও বোনা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। 
এসব জিনিষপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপদ জায়গায় রাষবে। 


আছে, লেনুলো সব সচিব- 
(উপসচিবদের, আমি (শেখ হাসিনা) হরভাল দিলেও এই সচিব উপ-সচিবরা পায়ে হেটে ঠিকই 
লচিবাল়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেব, তোমরা এদের বাসার কাছে ওত পেতে 
থাকবে, সেক্রেটারিবা (সচিবরা) হেঁটে সেক্রেটারিয়েট যেতে থাকবে, পথিমধ্যে তোমরা ওদের 
কাপড়-চোপড় সুলে ন্যাংটা করে ফেলবে। 
ছাত্রলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই পে ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ গোলাবারুদ, জশদধের 
দায়িত্ব থাকি। আর জন্য গর্প সচিবদের উলঙ্গ করার দায়িত্বে থাকুক। 


চ্ত 


বব বন্যা শেখ হাসিনা তখন আলযকে সচিবদের নেংটা করার দায়ি দিলেন। 
এরপর আনেক হরতাল যায় কিছু সচিবদের নেট করা হয না বঙ্বন্ধ ল্য জনের শেখ 
হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দায়ত্পাপ্ত আলমকে রোববার 
তাগিদ দেওয়া সব যখন সচিবরা উল হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢালাওভাবে 
যাকে কাছে গান তাকেই সচিবনের নেট করার দায়িত্ব দিতে থাকেন। কিছু তারপরও সচিবরা 
উলঙ্গ হচ্ছেনা দেখে শেষ হাসিনা ভযানত রেগে গেলেন এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল 
আলমকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন 
দিলাম । বাকি আরো রিশ হাজার টাকা নচিবদের নেংটা করার পর দেব এবং পরের হরতাগেই 
নে্টা করতে হবে। নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে। 
ঠিকই পরের হরতালেই আলম ঢাকা বিশ্বনি্যালয়ের দোয়েল চতুরের সামনে এবভানকে উলঙ্গ 
রে ফেলল। থানমণ্ি৫ নর রোডের ৫8 নর বাড়িতে বন্ধ কনা জননেত্রী শেখ হাসিনার 
কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশিতে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য 
আলমকে ডেকে গ্ানতে লোক পাঠান। কিনতু আলম ততক্ষণ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। 
তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রে দিগষর শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হল। জানা 
যায়, এই উল দিগরের শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেটার) নন। তিনি 
বাংলাদেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক।॥ গো-বেচারা গাবলিক। 


সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব 


কোন আন্দোলন, কোন সঞগ্রামেই_ কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া 
একতরফাভাবে আগামী ১ই ফেব্রুয়ারী সপ পার্লামেন্টের নেত্রী হচ্ছেন এবং ২য় বারের মতো 


(শেখ রেহানার ভাসুর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই সর্বসাথম তারেক সিদ্দিকীকে 
কর্নেশ থেকে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোনতি দেন এবং ভার নিব সামরিক 'টাফ নিয়োগ করেন।) 
এর সাথে গোপনে আলোচনা করেন এনং ভারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান 
লেফটেনযস্ট জেনারেল আৰু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর কিক্রমকে রায় ক্ষমতা দখল করার 
প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সামরিক 
বিিহিরর সির কলা সরি বসি সব 


লেখা সিন ভার নিজের তরফ থেকে এবং তার দল আওয়ামী জীগের তরফ থেকে 


জেনার্রেল নাসিম বীর বিক্রমকে ক্ষমতা দখল করার জন্য সাহায্য-সহযোগিভা ও সমর্থনের 


নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না। 
এরপরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রচ হতাশ হয়ে এই দেশে আর থাকা যাবে না 
বলে মন্তবা করেন। 


গুলিশের লাশ চাই, মিলিটারীর লাশ চাই 


আজ ১০ই ফ্বেকুয়ালী ১৯৯৬। সকাল টা। জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানম্িস্ তার নিজ 
বাসভবনের দ্বিতীয় তলায় ভি ভি আই পি উয়িংরুমে ছারলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, 
সাধারণ সম্পাদক ইসাহাক আলী খান পানর, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী 


করবো।” । 
শগথ বাকা পাঠ শেষ হলে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ জামি দশ (১০) টা 


৮৫. 


বেঈমানটা আসতেছে 
বো খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ১৫ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের দিন ভেট কেনে ভোটার 
উপস্থিত করতে না পারায় এতিন পরনত বিএনপির পক্ষ থাকা রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও 
অন্যান এখন প্রকাশো বিএনপির বিরোধিতা তরু করে 
১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৯৬। দুপুর প্রায় ওটা। ধানমন্ডি ৫ বর রোডের 
হাসিনার 2৪ নরের বাড়ির উপরের তলায় ৮৬৮৭৭৯ টেলিফোন বেজে ওঠে ফোনটি 
করে হ্যালো বলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে রণ হ্যালো, আমি হানিফ, হানিফ! 
কোন 


আমি... 
2 তাল ক কা 
বলতে পারি নি, তাই এখন একটু বলতে চাই। নেত্রীকে একটু দেওয়া 


যায় 

্বী ধরেন, দেখছি নেত্রী কোথায়! 

বঙ্গ ব্া ভাত খেয়ে বেসনে হাত ধু্িলেন। বলা হলো আপা মেয়র ফোন করেছে। 
টি তে কোর নিন দাদ রাহ বর 
চৌঘামে সিট করপোরেশনের মেয়র) 

না, ঢাকার মেয়র। 

নেই বঙবদধু কনা শেখ হাসিনা হমকে গিঞলে আপন মনেই বলে উঠলেন, বেটামানটা? 
কিছু গড়িয়ে থাকলেন। গভীর ভাবে কিছু একটা ভাবলেন। মনে হয় ফোন ধরবেন কি 
ধরবেন না চি করলেন। তারপর দর গায়ে এগিয়ে এলেন। ফোনটা ধরলেন, হযালো। না 
না, এখানে না। বিশে আসেন (বিশ মানে ধানমন্ডি বিশ নে বঙ্গ নে) 
পৰির জায়গায় আসেন। পরি জায়গার বসেই আলোচনা করি। 

হা, কপি আসেন, যা, আপনি মা আসা পর্যন্ত আমি আছি। 

কাব লন জে কি সেজে চল বে াই। নাট 
চল । 

সবাই মিলে ধানমা বশ বন্ধু তবনে যাওয়া হল। শেখ হাসিনা বব ভবনের গেটের 
বাইরে রাস্তায় পায়চারী করতে লাগলেন আর ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অপেক্ষা করতে 


এনে উপস্থিত সকলের সাথে মেয়র হানিফকে দেখিয়ে এই যে ্াগাহী দিনের এল জি আর ভি 
মিনিস্টার বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যুখে এই কথা শুনে মেয়র 
মোহম্মদ হানিফ খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, নেত্রী যা বলেন, নেত্রী যা বলেন। 


বব ক্যা লেখ হাসিন বললেন, না, লা, একমাস সময় দেওয়া াবে না। আপনি পনের 
দিনের মধোই ফেলে দেন। 


শরেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক 

বেগম খালেদা জিয়ার নো, এদিনের অধিবেশনে মিলিত হয়ে সংবিধান 

৮ 
৮৮ 


বাভিল ঘোষণা করল এবং আগামী ১২২ লুল ১৯৯৬ ইংরেজিতে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 
এর তারিখ মোষণা করল এবং সু্রীমকোর্ের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্বন হাবিবুর 


'েনাবাহিনী প্রধান চোনারেল নাসিমের মুখোমুদদি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়॥ এই বৈঠাকে বগবড়ু 
কনা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার 


কোন 
হয়নি এবং হবেও না। (১) মোকসেদপর ও কাশিয়ানী, (২) গোপালগঞ্জ ও কাশিয়ানী (৩ 
টপ ও কটি) দারা ও ফকিরের (8 (পট দর 
৫টি পৌচ আসনে যতদিন রন পি শতাশে হিনু সায় থাকবে ততদিন পরত 


সময় আমরা সকলেই গিয়ে, মা দুর্গ দেবীকে খুশি করার জন্য দুর, মা দরদ বলে নৌকা 
মার্কার ভোট দিয়ে আসি | একজনও বাদ যাই না। সকলে গিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে 
মা দরগা বৃষ্টি হবে। আমাদের ভমঙ্গল হবে। তাই যত কাম থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, 


আসবো। 


রাজাকারের কাছে আসন বিক্রি 
এই অঞ্চলের ৫টি আসনের ওটি আসনে দাড়ালেন শেখ হাসিন ্থযং। জার ১টি আসনে শেখ 
ফুফাতো তাই শেখ সেলিম এবং বব 


কির না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখলেন না। ওয়াদা রাখলেন না। কথা দিয়েও তিনি 
(বে্বনধু কন্যা) কথা রক্ষা করলে না। ওয়াদা করে ওয়ানার করখেলাফ করলেন। গাদা ভঙ্গ 
করলেন । লিও বকা েখ হাসিনা বহতা অনখোবার বেগম জিয়ার উদ্দেশে 
বলেছেন, ওয়াদা 

কন্যা শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলেন না সাবেক ছাত্রনেতা, তাগী এবং সৎ নেভা ইসমত 
াদির গামা, আবুল হাসান, মুকুল বোস এদের কাউকেই ভিনি মোকসেদপুর-কাশিয়ানী থেকে 
মনোনয়ন দিলেন না। তিনি মনোনয়ন দিলেন এমন. একজনকে যার বিরুদ্ধে সশশ্্রাজাকারীর 
অভিযোগ আছে। 


দীড়াইনি। যাও ডেমরা থেকে খোজ খবর নিয়ে দেখলাম, ডেমরায় তেমন 
নেতাই প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ঢাকার মেয়র হানিফ বললেন, এটা আপনার দুল ধারণা। 


৯১ 


পুরো কর্ন ও দায়দািত্‌ ॥ 
কন সেনাবাহিনী ধান জেনারেল নাসিম বীর বি পরতনিন রতি রে বন বন্যা শেখ 
পরিচালনা করতে লাগলেন। দৈত কারণে ফেতরে 


৯২. 


অবসর দানের সিদ্ধান্ত নিলে ১৯শে মে ৯৬ শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমকে ভার (নাসিমের) 


সাকিট (পাহাড়ের উপরে সে সার্কিট হাউন) হাউসে বসে সাগরের পানে তাকিয়ে লাগরের চেউ 
দেখছেন। আর চা খাওয়ার সাথে মাঝে মাঝে একটু করে ফেনসিডিল খাচ্ছেন । 


ফেনসিডিল কাহিনী 
বঙব্ু কযা শেখ হাসিনা অবশ্য আগে কখনো ফেনসিডিল খেতেন না।+৯) সালে নির্বাচনে 
হের যোযে বিরোধী নেত্রী হিসেবে ২৯ নং মল রোডের সরকারী বাসায় ওঠার গর থেকেই 
সর্দিকাশি লেগেই থাকতো, ঘুম হতো না। নাক দিযে সব সময় পানি ঝরতো। মাথা বথা 
করতো, টেনশনে ঘুম হতো না। বিশেষ করে বতুতা দেওয়ার সময় গলা ভেঙ্গে যেতো বড়তা 
দেওয়ার সময় গলা বসে যাওয়া ছিল সবচেয়ে বড় অসুবিধা । ডাঃ এস এ মালেক (বর্তমানে 
জানত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপনে্) আনেক হোমিওপ্যাথি ও বাইয়েছেন। ডাঃ 
এস এ মালেকের কাছ থেকে শত শত শি হোমিওপ্যাথি উধ েয়েও কোন ফল হচ্ছিল না। 
জননেত্রী বত বলা শে হাসিনা ভাল হচ্ছিলেন না ভাঃ বালেক এই সকল উমধের নয 
(কোন পর়সা নিতেন না, যদি প়সা নিতেন তাহণে নিশ্চিত বলা হতো পয়সা নেওয়ার জন্যই 
ডাঃ মালেক অবথা ই সব ওঁষধ বাওয়াচ্ছেন। ছাঃ যালেকের হোমিওপাখি উষধের 
সাথে চলতো তুলসি পাতার রস, জোট কিনতু কোন কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না অবশেষে 
একদিন ভাঃ এস এ মালেক এক বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল নিযে এলেন এবং বঙ্গ 


কন্যাকে বললেন, নেত্রী ২ চামচ করে দিনে ৩ বার এই ওষুধ খান; দেখবেন সঙ্দি চলে যাবে, 
বুশহুশি কাশ চলে যাবে, গলা ভাঙ্গবে না মাথা ধরা চলে যাবে। রাতে ভাল ঘুম হবে। 
একজন বলল, হায় হায় এটা তো ফেনসিডিল, আপা, এটা খেয়ে মানুষ নেশা করে। 
মালেক ভাই, এটা আপনি কি জানলেন 

ডাঃ এস এ মালেক বললেন, রাখ তোমাদের কথাবার্তা ৷ নেত্রী, এই এঁধধ আমাদের দেশেই 
ছিল। আমরা কৃত প্রস্রাব করেছি। এটা খুবই কার্যকরি এবং ভাল ওুধ। এরশাদ আমলে 
শধু ধু এই ওষধটা ব্যান্ড (নিষিদ্ধ) করেছে। নেত্রী আপনি খেয়ে দেখেন, যদি আপনার 
অসুবিধা দূর না হয়েছে, তবে আমাকে বলবেন। 

এটা '৯২ সালের প্রথম দিকের কথা । এরপর থেকেই ২ চামচ করে দিনে ৩ বার আর যেদিন 
মিটিং থাকে, জনসভা থাকে, বৃ থাকে সেদিন ৫/৬ চামচ করে দিনেও যার এমন কি 
চায়ের লিকারের সাথে মিশিয়ে জনসতার মঞ্চ নয় গলা ঠিক বাখার জন্য বুতর আগমুহর্ত 
পরযন্ত। লা [হলে মাঝেও শেখ হাসিনা ফেনসিডিল খেতে লাগলেন। 
এভাবে বছর নী নিয়মিত গরতিদিন ফেনসিডিল বেলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর 
ফেনসিডিল ছাড়তে পারলেন না। যখনই ভিনি ফেনসিডিল ছেড়েছেন তখনই পুরানো সেই 
রোগ বযাথ সদ, গলা খুশুশি বক্তৃতার সময গলা ভেঙ্গে যাওয়া ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আনার 
গেয়ে বসে। 

তাই ডাঃ এস এ মালেক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিয়মিত ফেনসিডিল দিতে থাকলেন 
আর নেরীও খেতে থাকলেন। 

বব ফা শেখ হাসির মনোযোগ আকর্ষণ কর জনয ভিজে করা হলো, আপা ঢাকার 
খবর কিঃ 


আসা যশোর, রংপুর, বগুড়া এবং ময়নসিংহ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার জন্য 
পদাতিক ডিভিশনের 


- 
৪ 
? 
নু 
জী 
! 
রঃ 
নু 
নু 


জেনারেল নাসিম না রাষ্ট্রপতি আঃ রহমান বিশ্বাসঃ এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই 
পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পথসভার কর্মসূচী বাতিল করে দেন এবং কোথায় 
পালাবেন সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যন্ত হয়ে পড়েন। কেউ বলেন টেকনাফে, কেউ বলেন 


করলো, নেত্রী আমাদের করণীয় কি? 
নেত্রী উত্তরে আমতা আমতা করলেন। ঢাকা থেকে আসা নেত্রীর সফরসঙ্গী মটর সাইকেল 
আরোহী বললো, আমাদের এখন উচিত জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা। 
১ সাহারা খাতুন জানতে চাইলেন, কি জন্য জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের, 
করা উচিতা 
এ জন্য মিছিল বের করা উচিত, জেনারেল নাসিম বিএনপি রাষ্ট্রপতি আ॥ রহমান বিশ্বাসের 
প্রতিপক্গ মানে বিএনপির প্রতিপক্ষ । 
জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান করে রাখতে পারলে সেনাবাহিনীতে চেক এন্ড ব্যালে 
থাকবে। আর জেনারেল নাসিমের পতন ঘটলে বিএনপির রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের 
সেনাবাহিনীর উপর একক কর্ৃ প্রতিষ্ঠিত হবে ॥ ফলে আগামী ১২ জুনের নির্বাচনে এর প্রভাব 
পড়বে। ঠিক আছে, নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করেন বলেই বঙ্গবন্ধু ক্যা শেখ হাসিনা 
বেডরুমে ঢুকে গড়লেন। চিটাগাযের মেয়র মহিউদ্দিন, সভাপতি মনন মিছিল বের বরতে 
প্রকাশ করলে তাদের মিছিল বের করার জন্য চাপাচাপি করলে তারা বলেন, এখন 
(কোথায় লোকজন পাব, মিছিলের শ্লোগান কি হবে 
ঢাকা থেকে আগত নেত্রীর সফরসঙ্গী মটর সাইকেল আরোহী বললো, যে, কোন কিছুর 
বিনিময়েই মিছিল করতে হবে। নইণে ১২ই জুনের নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় যেতে চান 
জেনারেল নাসিম যদি নাও টেকে, নাসিমের যদি পতনও হয় তথাপি মিছিল বের করে প্রোটেস্ 
(ধেভিবাদ) বজায় রাখতে হবে। আপনারা মিছিল বের করেন। মিছিশে শ্লোগান দেবেন, 
জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ, আঃ রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক। এই পর্যায়ে মহিউদ্দিন ভার 
মান্নান বাইরে যেয়ে কয়েকজন লোকের একটা মিছিল বের করে সাকিট হাউসের চারপাশে 
ঘুরলো। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি লান্ুর রহমান বিশ্বাসের তাষণ শুরু: হুলো। শেখ হাসিনা ভাষণ 
শুনে বলেন, তত্বাবধায়ক সরকার কোথায়ঃ হাবিবুর রহমান কোথায়? খালেদা জিয়া ২৪ ঘন্টা 
সংসদে বনে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, ক্ষমতা আসলে ওদের হাতেই 
রয়ে গেছে। আমরা তার কিছুই বুঝিনি । 


৯ 


লট ১৯৫৭ দলের শর ছে নিত 


শেখ হাসিনা আবার বেডরুমে চলে গেশেন। ঢাকা খেকে আগত সফরসঙ্গী মটর সাইকেল 
আরোহী ঢাকায় ফোন করে তার স্ত্রীকে বললো, ভুমি যাও আওয়ামী লীগ অফিসে এবং 
আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের বাসায়। যেয়ে বল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হযাসিনা নির্দেশ দিয়েছে, 
মিছিল বের করতে এবং মিছিলে শ্লোগান দেবে, জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ! রহমান বিশ্বাস 


আবু হেনার আগমন 


প্রথম দিকের দোষিত নির্বাচনী ফলাফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত সকলেই বেশ 
পুলকিত হতে থাকেন। কিনতু রাত দশটার পরের খোষিত ফলাফলে সকলেই চিন্তিত হয়ে 
পড়েন। 
রাত প্রায় বারোটার দিকে শেখ হাসিনা তার উপর হামলা হতে পারে এই কথা বলে ভার বাসায় 
উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের নকলে চলে যাওয়ার ফলে শেখ হাসিনার 
৫৪ নম্বর বাসাটি লীরব হয়ে যায়। রাত ১টায় দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার 
মোহাম্মদ আবু হেনা অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসেন 
এবং প্রায় এক ঘন্টা একান্ত গোপন বৈঠক শেষে চলে যান । 


একমত্যের সরকার 
নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেল অন্যন্য দলের চেয়ে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সিট 
৯৬ 


জা হা এনাম 


পেয়েছে। কিনতু বব ল্য হিসেব করে দেখলেন বিএনপি, জাতীয় পার্ট, জামাত এবং 
৮2 
বেশি হয় যা়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ১টি সিট কম হয়। সে ক্ষেতে আওয়ামী লীগের 
পরিবর্তে বিএনপি, জাতীয় পাটি, আর জাসদের আস ম রূব এই জোট বা স্িলিত দলগুলো 
সরকার গঠন করতে পাবে এবং সংনদের সংকষ্ ৩০টি মহিলা সিট অনায়াসে নিজেদের ধো 
আগাভাগি কে নিতে পারে। বঙ্গ কা জননেরী শেখ হাসিন এই হিসেব-নিকেশের পর 
শু বলতে থাকেন, আৰু হেনা (প্রধান নাচন কমিশনার) আমার সাথে হলনা করলো, 
তারা করলো। কথা রাখলো না, কথামতো কাজ করলো নাঃ 

এরপর ১৫ই ছু সা বেলায় শেখ হাদিন৷ জাসদ নেতা এবং জাসদের এমা নির্বাচিত 
সংসদ সদসা আস ম রবকে দিযে ঘে কোন কার ছলে বলে কৌশগে তার (শেখ হানিনার) 
বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। 


কন্যা বললেন, হ্যা রর ভাই, আপনারাই বঙ্গবন্ধুর লোক। ভাই তো আমি 
পুলা আই নাহ বু (সরকার গঠন করে দেশ 


আ সম রব বললেন, মনের দিব থেকে তো অনেক আগেই আমি আপনার (শেখ হাসিনার) 
পন পানা পি নিযে জারি জব এতোদিন তো নন আপার কের 
অ ॥ 


৯৭ 


সবাই বাইরে চলে আসলো । শেখ হাদিনা আর ভাসদ নেতা আ সম রুব ভিতরে একান্তে কথা 
বলছেন? মিনিট পাচেক পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেৰ হাসিনা কলম এবং ২টি কাগজ চাইলেন। ১টি 


আসন বেশি আাকে। জননেনী শেখ হালিলা এই হিসেব বোঝার পর বথে ওঠেন, ওরে 
হারামজাদা আগে কই ছিলি! আগে কই ছিলি? এখন সব শেষ। এখন সব শেষ। রব 
ভীওযাবা্জি িযে জমার কাছ থেকে লিখিত নিযে গেছে এখন আব ডা পল্টন যাবে না। 
হ্রমজাদারা আগে কি করণি? এখন কি করি রবের কাছে আমার লিখিত আছে। 

এই হলো বব কনা জননেররী শেখ হাসিনার একমন্োর সরকারের কৃত উৎপত্তি এবং 
জাসদ নেতা আস ম রবী 


রওশন এরশাদের পা ধরা 


রন এরপাদ। দু'জনের মাঝে ৫ ফিটের মত দূরতু। রন এরশাদ বললেন, ভাপা (শেখ 
হাসিনা) আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, জাতীয় পার্টি থেকে জিনাত ুশারফকে 
মহিলা এমপি বানাবেন না। 

টস ই আদর কে নস মা নস 

বানাব 

রওশন এরশাদ বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনিও মহিলা, আপনারও স্বামী 
আছে। আপনি বোন হিসেবে আমার প্রতি দয়া করেন। সবই আপনার হাতে। আগনি দয়া 
করে আমার স্বানীকে আমার কাছে ফিরিয়ে লানতে সাহায্য করুন। এ চরিত্র র্টা-নটা জিনাত 
সুশাররককে দয়া করে আপনি মহিলা এমপি বানাবেন না। পরশ্রোজনে আপনি জাতীয় পার্টি 
থেকে একটাও মহিলা এমপি বানাবেন না। 


৯৮. 


বন্ধ কন্যা শেখ হান্দিনা বললেন, না না আমি জাতীর পাটিকে দু'টি এবং জামাতকে ১টি 
মাহলা এমপি দেব। 

শন এরশাদ বললেন, তাহণে জার যাই হোক, জিনাভকে এনপি করবেন না। 

শেখ হাসিনা বললেন, বললাম তো এটা আপনাদের ব্যাপার । 

রওশন এরশাদ সোফা থেকে উঠে সোজা শেখ হাসিনার গা জড়িয়ে বললেন, আগা, আপনি 
আমার যোন, আপনি দয়া করে আমাকে এই মসিৰতে ফেলবেন না। আপনি দয়া করে আমার 
খামীকে উদ্ধার করুন। 

শেখ হাসিনা বললেন, আারে কি করছেন, কি করছেন। ঠিক আছে, পা ছাুন, গা ছাড়ুন আমি 
দেখব। 

রওশন এরশাদ বললেন, আপা আপনি কথা দেন। 

বদ বন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক জাছে জিনাতকে এমপি বানাব না। 

অতঃপর রওশন খরশাদ তি ভি আই পি রুমের পশ্চিম পার্্ের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির 
ধারে যেতে না যেতেই ভি ভি আই পি কুমের উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হামিনা বেরিয়ে ডাইনিং রুমে এসে নাচতে লাগগেন, আর বলতে লাগলেন, ফাউরেছাডুম না। 
লাগাইয়া দিমু। কাউরে ছাড় না। জিনাত নুশাররফকে পরমপি বানাবই। 


হানিফ এল জি আর ডি মন্ত্রী 
আগামী ২৩শে জুন ১৯৯৬। সা ৭টা় বঙ্গভবনে রর আবদুর রহমান বিশ্বাসের কাছে 
বগবনধু বালা হাসিনা শরধনম্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। সবাই খুব বাত। যারা ত্র হবেন 
বলে আশা করছেন তারা সকলেই প্রচণ্ড টেনশনে আছেন। ঘনঘন বঙ্গবন্ধু কযা শেখ হাসিনার 
বাসায় আসা-যাওয়া করছেন। মনে মনে ভাবছেন আমি তো মী হবো। আমাকে মন্ত্রী নতা 
থেকে বাদ দেয় কিভানে। তুও বলা তো যায না, যে এক-শধজন মী ভা থেকে বাদ পড়বে 
আমার নাম আবার এ বাদ যাওয়া তালিকায় নেই তোঃ না, না এ কি করে হয়! আমাকে সী 
না বানিয়ে পারেন না। আমি মী পাব। ভবে কোন মায়ের দাযিত্‌ গাব এটা ভাববার 
বিষয় ভাবী পরধানমরী শেখ হাসিনার কাছের লোক, বাসার লোক বিশেষ করে আতীয়- 
ফ্জনদের কাছে ধরণ দেওয়া, জোর তদবির চলছে। এদের মধ একই শুধু ধীর করছেন 
নাধর্া দিচ্ছেন দা। কারণ তিনিতো একেবারেই নিশ্চিত ভিন মী হেই ধু মুই 
নিচচত নয়, মলয় নিশ্চিত এবং সেই মত্রাল়টা হলো এল জি আর ডি তাল এই 


সবার মুখ কালো 
আজ ২৩শে ভন ১৯৯৬ সাল। সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গতবনের দরবার কক্ষ রাষ্ট্রপতি আব্ুর রহমান 
বিশ্বাসের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বগ্রবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শগথ নেবেন।, 
ধানম্ি্থ ৫৪নং বাড়িতে শুধুমাত্র শেখ হাসিনার ছাড়া বাকি সবার সুখ কালো। বঙ্গবন্ধু বন্যা 
শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইদের ছেলেরা নিব আহমেদ নজিব, নকিব আহাহ্েদ মানু 
কানিজ আহামছেদ এদের সবার মুখ কালো । এমন কালো যেন কালবৈশাখীর কাণো মেঘ এদের 


শোক শুরু করেছে 
শেখ হাসিনার আশ্মীয়সহ দুই-ভিনজনকে এই শোকের কারণ কি জিজ্দেস বরণে তারা বলেন, 


'আছেন থে, ভিনি না চেয়ারে বসে আছেন, সা দাড়িয়ে আছেন। তিনি ঘনে করছেন, চেয়ারে 
বথে কি লাভ এখনই তো উঠতে হবে, মন্ত্রী পরিষদের প্রথম নামটাই ছার । চেয়ার ছেড়ে 
দাড়াছছেন মা এ জন্য যে, দৃষরকটু মনে হতে পারে। ভাই তিনি জাধা বসা, আধা দীড়ানো 
অবস্থায় আছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত পরিষদের সাম পড়তে লাগলেন প্রথম নামটি 
মের হানিফের না, দিভীয়টি না, তৃতীয়টি না, চতুর্থ না, পঞ্চম না, ষষ্ঠ না। সপ্তম মা, অষ্টম 
শা ০০ না, শা, না, না। এরপর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কানায় কানায় খরোে-দর্শকে ভরা 
গাণার বক্ষের চেয়ারের দু'সারির মাঝখান দিয়ে দ্রুত রগগতবন ভাগ বরে বেরিয়ে যেতে 
থাকগে একজন তাকে পিছন থেকে হানিফ ভাই বলে জড়িয়ে ধরলে তিনি তাকে খাকতা মেরে 
রয় দিয়ে, আমার সাথে বেঈমানী! আমার সাথে বেঈম।ণী! বলতে বলতে বভবন ত||ণ 
কর চলে যান। 

শেখ হাসিনা ভার বাসায় ফিরে রাতের খাবার খেতে খেতে-বপেণ, আজ আমার দু'টি 
'আননদ। পধানমন্্ী হতে পারার আনন্দ আর হানিফের বেঈমানীর প্রতিশোধ নিতে পারার 
টাঠা] 

পণ পর্যায়ে মের মোহাম্মদ হানিফ ডায়াবেটিক (বারডেম-এ) হাসপা এালে ভর্তি হয়ে 
সাংবাদিক ডেকে বলেন, কাউকে সমমান মা করেন অপমান কর পারেন না। 

রর দাবী বনালেন মিনি গভরনমেক্টের। এরপর সেন অথরিটর। কিন না, মেয়র 
খানের কিছুই গাওয়। হণো না। মন্ত্রী না। মিনি গভ্নমে লা। মেট্রোপনিটণ অথরিটিও না। 


বেসামাল 
পণ শেখ হাসিনা তার ধানমনিসথ রাসায় ফিরে এসে তার জন্য সন সরকারী বাসা পছ্দ 
বার জনা আগী়-খজএদের বলণেন। শুরু হলো প্রধান শেখ হাসিণার জন বাসা পদ 
বরা। পথমেই দেখা হণে। রায় অতিথি ভবন সুগঞ।। তার গেখা হ০| এরশাদ আমলে 
ওর হয়ে খাযেণা ডিএ আমলে শেষ হওয়া, জাতীয় সংসণসহ বছণ আ/ণে|চিত ২০ কেটি 
টাকা বায়ে নিত ৩০ মধ হেয়ার রোডের বাসাটি। ওপর রা অতি ৬বন পদ্দা, মেখনা৷ 
এবং অবশেষে বণাতোযা । 
বছ চিা-ভাবণা, আনীয়-জগের সাথে অনেক আশাপ-খ।শোচনার পর শেরে বাংধা নগর 
সংসদ উনের পানি উরে দিসে লেকের পণ্চিে বিশাণ আবরের দুর্গের নয 
করতোয়াকে পদ করা হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি পিতা শেখ খুঁজিবের আমলে সার 
(পেথ মুজিবের) অফিস ছিল এখানে। তখন এই শুবণকে বলা হতো গণভবণ। পুনরায় এই 
ভবনের মাম গণভবন গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসঙবণ করা হলে৷। 
ওরা হুণাই, ১৯৯৬। রা ৯টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই গথভবনে এসে উঠলেন। 
গণভবনে এসে তিনি সো ২য় তলায় চলে গেলেন ২য় ভলার শোার রুম দেখলেন, খাবার 
কম দেখলেন, বসার রুম দেখলেন, জারে৷ ৮/১০টা রুম দেখলেন। প্রতিটি রুদেই ২৬ ইঞ্চি 
রাগিন টেলিভিশন এবং অত্যাধুনিক 'আসবাবপনে লুচারুরপে সাজানো। রাত বেশি হায় 
বিশাল প্রাসাদের বিশাল আয়তনের নীচভলার অংশটি শরধাননতী শেখ হাসিন! দেখতে পারলেন 
না। ঘুমিয়ে পড়লেন। 
পরদিন 8| জুণাই, ঈদের 'িনে ছোট ছোট ছেলেসেয়েরা যেমন খুব ভোরে উঠে গোসল 
টোল লেরে নতুন জামাকাপড় পরে খুশির ঠেলায় বেড়াতে বের হয়ে যায়, ঠিক এ রকম 


১০১ 


'আবেই রধানমত্ীশেখ হাসিনা খুব ভোরে উঠে সারসার কারে গোসল টো সেরে নতুন শাড়ী 
পরে সাতটা বাজার আগেই তার (্রধানম কার্যালয়ে চলে গেলেন। ফিরলেন দুপুর প্রায় 
১টায়। গণভ্রনের নীচতলায়, ঢুকতেই হাতের ভান দিকে অর্থাৎ নীচতলার পশ্চিম পার্থের ৩ 
মর রে ঢুকলেন, সঙ্গ ছিলেন চাটা মানে শেখ হেলালের মা। এই ও নর রটিতে ঢুকেই 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসামাল হয়ে যেয়ে এক চিতকার দেন, ও -.ে চা..টি রে এ-ত 
ব..ড় টে... বি..ল বলে লাফ দিয়ে শেখ হেলাল এমপির মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 
গু (সৈকল আত্মীয়) কে খবর দেন, এই টেবিলে খাইতে হবে। 

চাটী বললেন, ভইরা গু্ঠী আসলেও টোবিল ভরবি নেনে। ই 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাদিনা বলশেন, তাইলে টুঙগিপাড়ার মাইনসেরে (মানুষ) খবর দেন। এই 
টেবিলে খাইতে হবে । ক 

এখানম্ীর চিৎকারে তার নিরাপতরার দায়ি নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিশেষ দল এস এস 
এফ এবংপি জি আর-এর সদসারা এগিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুপ করে যান এবং 
চাটাকে সঙ্গে নিয়ে উপরে লে যান। 

গণভবনের ওনং রুটি একটি বিশাল রুম। এই রুমে ভিৎ আকৃতির, একটি বিশাল টেবিল 
রয়েছে এবং এই টেবিলের চার দিকে পায় শুই রিভলবিং চেয়ার রয়েছে এই রমটি খাওয়ার 
ৰা ডাইনিং রুম নয়। এটি আসলে একটি কনফারেন্স রম। 


আমার ৫টা মন্ত্রী নিতে হবে। 
শধানম্তরী শেখ হাসিনা বলেন, মনতী পাবি না। চালাইভেছি, চালাইতে দে। যত টাকা দরকার 


১০২ 


শাবি। সব তুই নে। 


(যোলশ) সদস্যের একটি বিশেষ দল লিজি আর (প্াইস মিনিস্টার গার্ড রেজিমেক্ট)-এর এ দিন 
ভিউটিরত সদসারা তাদের দারিত্‌ পালনে কিংকর্তাবিষূড় হয়ে দীডিয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হানার চোখের ইশারায় তাদেরকে সরিয়ে এনে, এটা প্রধানমন্ত্রীর একান্তই নিজন্ব এবং 
পারিবারিক ব্াগার বলে ওভারলৃক দে এডি়ে যাওয়া) করার পরামর্শ দেওয়া হয়। 

আজই যদি আমার শীচজনকে মন না করো, তবে আমি আমেরিকায় ১লে যাব । যখন আসবো 


খরধানমন্্ী শেখ হাসিনার পৃঠাপোষকতায় গণভবনে ৫ নং বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধায় উত্ত 
বযজিদের সাথে মিটিংএর আগে মটর সাইকেল আরোহীকে শফিক সিনিকীর একই ধর 
শেয়ার মার্কেটে আজকে কত লোক হয়েছে? 

মটর সাইকেল আরোহীর উর, অনেক সোক হয়েছে, মতিবিনের রানা উরে গেছে। 
শফিক নিদ্দিকীর একই কথা, সবাইকে শেয়ার কিনতে বলবেন। শেয়ার কেনা খুবই লাশজানক 
ব্যবসা। কিনলেই লানত। এভাবে দিন যেতে লাগলো, এক পর্যায় প্রতিদিন সরেজমিনে 


মাড়ৌয়ারী এবং বালি ব্যবসায়ীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ নিটিং করতে থাকলেন! 
সন্ভিই, শেয়ার কিনলেই লাভ। শেরার বিক্রী করাটা কোন ব্যাপার না। বেনাটাই আসল 


দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে একদিন মটর সাইকেল আরোহী শফিক সিদ্দিকীর জানালো, শেয়ার মার্কেটে 
আজ সবচাইতে বোঁশ ক্রেতা এসেছে। ইন্তষ্াকের মোড়, হাটখোলা, অভিসার সিনেনা হল 


ওরা ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা 
"থ৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ সুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর এ হত্যাকাথের প্রতিবাদে 
সদ মিলে থে সকল মুন্ডিযোদ্ধা ২য় বার যুদ্ধ করেছিল, সেই সকল 
মুক্তিযোদ্ধা ১২ আগ ১৯৯৬ ঢাকার পুরানা পল্টনে এক বৈঠকে বসে সারাদিন বৈঠক চলে। 
কনা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসায় তাকে এবং, ভার সরকারকে কিভাবে 
সহযোগিতা! করা যায় এই নিয়ে দিনভর আলোচনা চলে। হালুয়াঘাট এবং নালিতবাড়ী থানার 


কথাটা শুনে হার্ট এটাকের মতো হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোন কথা বের হলো না। গত রাতে 
মানে এখন থেকে ১০/১২ ঘন্টা জাগে যাদের সাথে দেখা হলো, কথা হলো তারা মারা গেছে। 
এটা কি অসঞ্ছব কথা । নিজেকে একটুখানি সামলে নিয়ে বললাম, কি বলছেন কিভাবে মারা 
টু 

মুক্তিযোদ্ধা হাসেমী মাসুদ জামিল যুগোল জানালেন, গত রাতে চাকা পুরানো পল্টনে উলফাত, 
ভাইয়ের অফিস থেকে মিটিং শেষে নালিতাবাড়ি যাওয়ার সময় সঙ়ক দুর্ঘটনার এই ছুয় জন 
মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কয়েক ঘন্টার মাধোই এরা 
পদবী দেকে বিদায় নিয়ে দিল। 

শোকে-দুরখে মনটা বিষ ভারাক্রান্ত হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাদতে সোল্া 
গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোক সংবাদটা জানালাম। তিনি ভাবলেশহীন ভাবে 
শনলেন। পরে তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেলেন। 

মনে মনে একটা ভাবনা ছিল; প্রধানমন্ত্রী যদি তার পক্ষ থেকে সাহুনা দেওয়ার জন/ কাউকে 
নিহত ছয়জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পাঠান। তাই দুপুরে ধানম্ত্রী শেখ হাসিনা 
গণভবনে ফিরে এলে পুণরায় তাকে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হওয়ার কথা বললাম। 
(জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন! বললেন, তাতে কি হয়েছেঃ প্রতিদিনই তো কত লোক মারা 
যাচ্ছে। এর ঘণ্টাখানেক পর বিকেল ওটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাবার, 

উপলক্ষে বঙগব্ধু পরিষদ-এর আলোচনা সভায় যোগদানের জন্য জিনিয়াস চলে 
গেলেন এবং সেখানে তিনি জামার পিতা, আমার মা, আমার ভাই বলে কাদতে লাগলেন। 
'অনোর পিতাকে যদি নিজের পিতার মতো মনে না হয়, অন্যের মাতাকে যদি নিজের সাতার 
মতো মনে না হয়, অনোর সন্ানকে যি নিজের সভভানের মনে না হয়, অন্যের শোব-দুঃখকে 
দি নিজের শোক-দুরখ মনে না হয়, তাহলে, এমন রাষ্ট্রপতি, থান, নেতা দিয়ে দেশের 
(কোন লা হবে? মানুষের কোন লাত হবে? নিজের বাবা-মা, ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনার ফালা দেখে শুধু মনে হল, হে আল্লাহ, তুমি প্রধানমনরী শেখ হাসিনাকে, কি এতোই 
দীনহীন করলে? এতোই কাঙ্গাল করলে? যার কেবলই নিজের ছাড়া অনোর দুঃখে বিমা 
অনু্ূতি হবে না? হে আল্লাহ মি প্রধানম্ী শেখ হাসিনাকে মানুষের জনয মমতবোধের 
সাম্য দাও। মানুষকে ভালবাসার সামর্থ্য দাও। মানুষের প্রতি অনুভূতি দাও। অপরের সুখ- 
দুঃখকে নিজের করে ভাববার তৌফিক দাও। আমিন। 


ডঃ ডিত্বী পাওয়া 


থাকতেন। গণভবন থেকেই জন গুয়েসলিংকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে 
দেখান হতো। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু যাদুঘর, সোহরাওয়াদী উদ্যান, সংসদ ভবন 
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সঁতিনৌধ ইত্যাদি জারণাসমূহ দেখান হলো এবং তিহাসিক গুরুত্ব বযা্যা করে জন 
গযেসলিংকে বোঝানো হলো। একদিনের সফরে টুঙ্গপাড়ারও নেওয়া হলো। টু্িগাড়ায় শেখ 
সির রহমান-এর মাজার দেখান হলো। গোপালগঞ্জ সাকিট হাউসে রানি যাপন বরার 
পরদিন আবার ঢাকায় নিযে এসে বন্ধু যাদুমরের সমন্ত ছবি এবং নিদশগুলো খুবই 


তত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন প্রধানস্ী শেখ হাসিনার সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা 
সুরজিত সেন ₹&। সুরঞ্জিত সেন ডপ্ত জন গয়েসলিংকে সব কিছু বুঝিয়ে মুখস্ত করে দেওয়ার 
17175৮57855, 


। 
বোঈন বি্বলযের পেসিভে্ট জন ওয়েনলিং নগদ ও বাকি রিলয়ে আনেক উপৌকন 
নিযে বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন। বিন গদভবন যে ্ধনম্ীশেখ হাসিনার সরকারী 
বাসবন এটা সেন বাব জন য়েললিংকে বলেন নি। ফলে জন খয়েসলিং ধরে নিলেন ধানমণি 
৩২শের এটা বন্ধ মিউজিয়াম (যাদুঘর) ছুিপাড়াটা বব গ্রামের বাড়ি আর বিশাল 
দুর ন্যায় গণভবনটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাদিনার পিতা লেখ সুজিবের বাড়ি। তাই ৬ই 


থাকলেও ».. ইত্যাদি ইত্যাদি। 

জন ওয়েসলিং তার মানপনে থে বিশাল দুর্গের ঘতো পৈরিক বাড়ির উল্লেখ 

খধানমী শেখ হাসিনার পিতার নাড়ি নয়, সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী রাসেল 
গণভবন এবমাত্র গণভবনই বিশাল দুর্গের মতো। তাছাড়া শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল 
ুরগর মতো কোন বাড়ি কোথাও নেই। 


গ্রথম আমেরিকা সফর 
পতি ৮৬ সা 
বহর নিয়ে মনধ্যার আগেই গণভবন থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান 
৮৮৯ 
বন্দরের ভি ভি আই পি লাউগ্জে পৌঁছনেন এবং আত্ীয়-হবজনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে 
দীর্ঘক্ষণ চা ও নানান পদের নাস্তা খেতে লাগলেন, হাসি-ঠা্টায় মেতে থাকলেন। মী সভার 


দমিয়ে 
রাখতে পারেনি। বিশাল দুর্গের সতো পৈরিক বাড়ি ও ভার উন্তািকারের মধ আটবে 
করেছেন সেটা 


লাউগ্জে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। বাহানট্দিন নাসিম বললো, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী এতই 
অতি সাধারণ যে, ভিনি ভি ভি আই পি টারমাকের পরিবর্তে সাধারণ যাত্রীদের (প্যানেগ্ার) 
বর দরে দুর উন ও গন করান 
কাজেই প্রঃ 
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ছেলে) শেখ হেলাল এমপি এসে উপস্থিত হলো। নিব, নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে 
নেতিয়ে দেল। শেখ হেলাল এমপি বলালো, প্রধানমতী দড়িযে রয়েছে আর নো বিমানের 
ব্যবস্থা হয় নি? যা ভি ভি আই পিতে বিমান লাগান। 
কর্তৃপক্ষ তি তি আই পি টারমাকে বিমান নেওয়ার মৌখিক নির্দেশ দিলে ভি ভি আই গি ভার 
গ্যাসের টারসাকে বারবার বিমান নেওয়া এবং আনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিমানের পাইলট 
ডি ভি আই পি এবং প্যাসেঞ্জার টারমাকের মাকবানে বিষ রোখে দিযে কর্তৃপক্ষকে বললো, 
আমাকে লিবিত দিতে হবে। লিখিত ছাড়া বিমানের চাকা একবারও ছুরাবো না। 
এবার বিমান কর্তৃপক্ষ আরো বিপাকে পড়লো করতপক্ষ লিখিত দেওয়ার পর পাইলট ভি তি 
আই প টারমাকে বিমান নিয়ে খেল। প্রধানম্ী আমেরিকার উন্েশো যা শুরু করণেন। 
যাগ এই সন্ত কারণে প্রধানমী শেখ হাসিনা যাবা ভু করতে ঘটাদেডেক দেরী হলো 
এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ত শ্রকাশ করলেন। কিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার 
উপর অস্ত প্রকাশ করলেন তা বোঝা গেল না। 
অধানমন্ী শেখ হাসিনাকে বিদায় জানাতে আলা সকল যী, ভিন বাহিনী প্রধান, উচ্চপদস্থ 
সামবিন, বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকপণ যাত্রা শুরুর এই বিলঘের সময় জেবলার 
মতো দাড়িয়ে ছিল। পরের দিন দেশের সমস্ত পর-পরিকাস নানান ভাষায় প্রধানমন্ত্রীর যায 
র। করতে বিলঞচের সংবাদ পরিবেশন করলো। কিন্তু কেন যাও বিল হলো, তা কোন 
পরিকাতেই জানা গেল না। প্রকাশ করা হালো না। শুধু বিশ হলো এটাই প্রবাশ করা হলো। 
অধ তাই নয়, প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, কলাম লেখক, আবেদ খান 
নিরাপত্তা ধারাবাহিকভাবে সরেজমিন 


নত লিখবেন। আবেদ খান তার প্রতিবেদনে বিমানের অভানতরে বাজাকারের সান 
পাওয়সূহ আরে৷ ক কিছু পেলেন। কত কিছু লিখবেন! বিমান প্রশাসনের অনেক রদবদল 
হলো কিছ নম শে হাসিনার মাজা বিলে প্রকৃত কারণ জাবেদ খানের কলামে এলো 


ন। 
নম্র শেব হাদিনা আমেরিকা সফর করে যুক্ত বোঈন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডট অ 
লে ডিথির সাথে তার একমার বোন শেখ রেহানাকে সকল কিছুতে (পৌজিক সুরে) অর্ধেক ভাগ 
লারা বার শে যে নল বলা নি ইন 
অবসাণ ঘিয়ে শেখ রেহানা ক্যাশযারের দায়ি দিযে বাংলাদেশে জাবার ফিরে এলেন। 
প্রধান েখ হাসিনার বাকজিগত তহবিলে যা কিছু জা হবে ভার সব কিছুই শেখ রেথণার 
হাত দিয়ে হতে হবে। এই শর্তে শেখ রেহানা দেশে ফিরে এলেন। 


যুদ্ধ বিমান ক্রয় 
পরধনমতীেখ হাসিনার বযাশিয়ার বঙ্গবন্ধু বলা শেখ রেহান ভার স্বামী শফিক সিদ্দিকীকে 
সে নিয়ে এক বিকেলে রধনম্ত্রর সরকারী বাসভবন গণভবনে এসে এধানস্তীকে রাশিয়ার 
মিগ-২৯ ঝোমার বিমান যে বিমান) য় করার পরামর্শ দিছে বললেন, এই মদ বিমান জয় 
করালে উতা পাড়ার লোকেনাও (ঢাকা ক্াটিনমেন্টের সৈনিবেরা) খুশি থাকবে এবং আমরা 
ভারতের দানাল না এটাও জনগণ মনে করবে। উপস্থিত ঘটর সাইকেল আরোহী বললো, 
বরদার নে (হরধনম) এই কাজও করবেন না। দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার, ু্ধ 
বিমান জন ন। করে, যে টাক দিযে যুদ্ধবিমান ভয় করবেন, সেই সাকা বেকারদের কর্মসংস্থান 


১০৮ 


বরাদ্দ করেন। 
শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিন্ধিকী চেহারায় ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হওয়ার ছাপ 


করতে পারেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন, তাহলে এনেশৈর মানুষ শুধু আপনাকে ই না, 
আপনার নাতি পুভিকেও মাথায় করে রাখবে। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা পরধানমরী শেখ হাসিনার উন্েশযে বললেন, তোমার সাথে কি একটু 
একাকী কথা বলা যাবে? না, তোমার লোকজন কথার যধ্যে বা-হাত দিতেই থাকবে? 
মটর সাইকেল আরোহী বাইরে চলে এলো । 
৮৮৮1১৮775২৭ 


(শেখ পরিনার কখন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না। বরং শেখ হাসিনা, 
শেখ রেহানারা সদা সর্বদা ভারতকে তাদের ব্যাক্তিগত ও পরিবারগত অভিজ্রাবকই মনে করোন। 
তারা সব সময়ই ভারতের রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মুখামস্ী 
ভি স্ণ রগগগি গল জারি ভিজ 
্রয় করেন, কি 


তাহলে কি হাসিনা-রেহানা গয়েরা জানেন না যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মধো প্রায় সবচাইতে 
গরীব দেশ? এদেশের মানুষেরা দিনে আধগেট আহার জোটে নান নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থান 
নেই, এসব কি তারা জানেন না? নিশ্চই জানেন। তারা সবাই জানেন। আবার এটাও নিশ্চিত 
যে, আর যাই, হোক শেখ হাসিনা-রেহানারা তালের অভিভাবক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জানা 
কখনই মদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন না। তাহলে তারা বুদ্ধ বিমান ক্র করেন বেন? একটা কথা 
মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা বাত হচ্ছে এমন একটা খাত, যে হাতের ব্য (রয-বিক্রয় 
সর্ট সম্প্ে অহান জাতীয় সংদদেও কোন প্রশ্ন উন করা যাবে না। রায় 
নিরাপ্থাজনিত কারণেই প্রতিরক্ষা বায় সম্পর্কে কোধাও কোন প্রশ্ন ভোলা যাবে না। 
ধু আমাদের দেশেই নয়, জন্যনয দেশেও একই নিয়ম সেই জন্যই ভারতের গযাত রধানম্ী 
গান্ধীর বোফোর্স কেলেস্তারিতে স্পষ্ট জড়িত থাকা সত্তেও ভারতের পার্লামেন্টে এই নিয়ে 
তেমন হৈ-হল্লোড় হয়নি। এই গ্রতিরক্ষা খাত থেকেই বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে বেশি দুীতি 
হচ্ছে।পরতিবঙ্া বায়ের যেহেতু কোন জবাবদিহিতা নেই, সেহেতু এই খাতেইদুনীতি করা বা 
কমিশন নেওয়া অতীব সহজ। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা হবে না, তথাপি শেখ 


গে অনি ক্ষকর জঙ্গী বিমার পরত জকা্কর দেকেলে পুরোনো ধা ভাঙ্গা 
এক একটি ভিল-এ কম করে হলেও শত শত কোটি টাকা পেয়ে থাকেন॥ 


১০১ 


কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা 
দেশের মাটিতে থেকে একদা বিন কাদেরিয়া বাহিনী নাসে বিশাল এক যুিবাহিনী গড়ে 
তুলেছিলন, বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং বৃহত্তর পাবনা জেলার 
অধিকাংশ অথাল তিনি নিজের দখলে ও নিয়তে রেখে সৃষ্ট করেছিলেন স্থাধীন বাংলাদেশের 


অঞ্চল জুড় গড়ে তোলা হয়েছিল হ্াহীন বাংাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশের হানাদার ঘুক্ত 
অঞ্চলে হানাদার বাহিনী কখনোই ঢুকতে পারেনি। পাকিক্জানী খান সেনারা যখনই 
সুক্তঞ্চনে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, এখনই প্রচ্ড মার খেয়ে ফেরত এসেছে। এই মুকতাঞ্চলে 
মুজিবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে ভোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন। 
এখানে যুদ্ধের সাথে চলতো রাজন (খাজনা ট্যাপ) আদায়। নিয়োগ দেওয়া হতো রাজবর্মচারী 


নে টা সীল ই 

তন হত হের কি কবর আহ কে লিক বীর হত 

০১7১5778843 
জেন্রেলদে রত আনার খা হয়ে যেতো। 


উত্তরসূরী শেখ হাসিনা বলতেন সারা জীবন কালের সশ্িকীর ঝি-চাকরাদীর কাজ করেও 
কাদের সিনগিকীর বণ তিনি শোধ করতে পারেন না। 

১৯৯ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার া্ালে কলকাতা 
দমদৃম বিমান কদরে বলেন, দেশে ফিরে ভার একমাত্র কাজ হবে বঙবন্র উত্তরসূরী ভার 
ধর্মের ভাই কাদের সদিকী ও ভার লোকজনকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বাবস্থা করা। কিন 
(দেশে ফিরে এনে শেখ হাসিনা তার ধর্মের ভাই শেখ মুজিবের কাদের সিদ্দিকীকে 
ফিরিয়ে আনার কার্মকর কোন ব্যবস্থা না নিলে বঙ্গবীর কাদের সহধর্মিনী নাসরিন 
সিদ্দিকী “বৃ্বীর কাদের সিদ্দিকী বীর উম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংঘাম পরিষদ" নামে একটি 


(ভেতরে তার সংগঠন আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর এ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক না রাখার 
এবং বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন। 

১৯৯০ সালে তীর গণআন্দোলানে সামরিক খ্বৈরাচার জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ- 
এর পতন হলে, ১৬ই ডিসেবর মহান বিজয় দিবসে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুররের দাবীদার শেখ 
হাসিনার ধর্মের ভাই, 


রর বিরোধিতা করেন! এরপরও কাদের দিক দেশ তাবে দৃঢ় থাকলে শেখ 
হাসিনা তার দল আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রততাবর্তন বর্মসূচী ভদুল 


এমপি হন। শেখ হাসিনার ভাবনা হলো কাদের সিন্দিকীকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে 
হতে পারে । তাঙ্থাডা কাদের সিদ্ধিকীও প্রকাশ্যে সরাসরি 
উঠে পড়ে তার (শেখ হাসিনার) নেৃত্বের বিরোধিতায় লিগ হয়ে পড়বে। ভার চেয়ে নিজের 
কাছের নিনদিকীকে পচিয়ে দিতে হবে। কাদের সিদ্দিকীকে 
হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আগয়ামী লীগে রেখেছেন। 


বু 
রব 
ু 


কাজ। আপনি এত বড় অকৃতাজ্জের কাজ করতে পারেন না। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কাদের সিদ্দিকীর) ভাইরা সমত্াসী। ওর ভাইদের ধরার 
দন্য ওর বাড়ীতে পুলিশ যাবে। 

মটর সাইকেল আরোহী বললো, কাদের সিদ্দিকীর ভাই মুরাদ সিদ্ি্ী ও আজাদ সিদিকী 
১7757585558, 
করেনি। 

অভান্ত আপনার পিতা-মাতা নিহত হয়েছিলেন, কাদের সিদ্দিকী, লতিফ নিদদিকী 


নেতাকেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন সেই নেতাই কেঁদে ফেলেন। কোন কোন নেতা 
আবার সভানেত্রী শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার থেকে মুক্তি 
চান। এই অবস্থায় ঘতিযুর রহমান রেন্ট ও মিসেস মতিযুর রহমান রেস্ট (ময়না) সূীমকোর্টের 
সাবেক প্রধান বিচারপতি ১৯৯০ সালের তত্তুবধায়ক সরকারের সাহাবুদ্দীন 
আহমদকে মহন ্টরপতি করার জন্য বস্বনধ কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেয় যে, 
কেউই যখন রাষ্ট্রপতি হতে ইচ্ছুক নন, তন বিচারপতি সাহাু্দিন আহম্ষদবেই লব 
রাষ্ট্রপতি করেন। সাধারণ মানুষের কাছে সাহাবুন্ীন আহমদ-এর একটা জনপ্রিয়তা ও 
থহণযোগ্যতা আছে। তাকোরাষ্ট্রপতি করলে আপনার (শেখ হাসিনার) প্রিয়া আরো বৃদ্ধি 
পাবে। 


বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, না, সাহাবুদদীনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না। কারণ আমি 
(শেখ হাসিন) যখন '৯১ সালের নির্বাচনের পর বলেছিলাম নির্বাচনে শুক কারছুপি হয়েছে, 
তন ঘাবধার়ক সরকারের পতি হিসেবে খালেদা জিয়ার সাথে সুর মিলিয়ে 
বলেছিল নির্বাচন সপ সুষ্ু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এটা কোন বিচারপতি হলো! এটাকে 
রাষ্ট্রপতি করবো না। 

বসব কনা শেখ হাসিনা গরথমে জিদ রহমানকে রাষ্রপতি হওয়ার রস্তার করলেন। জিমুর 
রহমান যললেন, নেত্রী আপনি আমাকে দয়া করে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী 
বানিয়েছেন। এখন হি দয়া করে আমাকে রায় কোন এক্সিকিউটিভ (নির্বাহী) পদে না দেন 
তাহলে দলের সেক্রেটারী হিসেবে আমার কোন শুরুতুই থাকে না। কোন মুলাই থাকে লা। 
আমাকে দয়া করে রাষ্ট্রপতি না বানিয়ে আপনার কাছাকাছি একটা অত্ালযা দেন, যাতে আমি 
মব সময় আপনার কাছে থাকতে পারি। 


পররাষ্ট্র ম্ত্ী আব্দুস সামাদ আজাদকে রাষটরপতি হওয়ার ্রস্থাক করলে আব্দুস সামাদ আজাদ 
বলেন, নেত্রী 'আমাকে রহম করেন, দয়া করে আমাকে শেষ বয়সে বাতিল করবেন না । আমি 
বঙ্গবন্ধুর ফরেন মিনিস্টার (পরম) ছিলাম। আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন। আমি 
দেখিয়ে দেব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীদের কত যোগ্যতা ছিল। 
ধা তি বান জা কাউরে হজে গালে যাকে 
করতে চান তিনিই মাফ চেয়ে পালিয়ে যান। এমনি সময়ে এসে উপস্থিত হলেন "৯১ 
সাধের আওয়ামী লীগের রতি প্রার্থী বর্তমান ধানমভডি-মোহাম্দপুর-এর জাওয়ামী লীগ 
এমপি হাজী মকবুল হোলেন। হাজী মকবুল হোসেন এমপির কব হলো, আমি '৯১ সালে 
আওয়ামী লীগের রতি প্রার্থী ছিলাম। আপনিই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী 
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করেছিলেন। এখন কেউ রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না, তখন আমাকেই বাপি করেন। নইলে 
মন্ত্রী করেন। কিছু একটা করেন। 

বঙগব্ু কনা শেখ হাসিন বললেন, না, আপনাকে কিছুই করা হবে না। সনে নেই, '৯৯-এ 
আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আমার সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাকে 
কিছুই করা হবে না। এমপি করেছি এটাই যথেষ্ট 

এই পরিস্িতিতে ২১শে ছু ১৯৯৬ মতি রহমান রেস্ট ও নিলেল মতিযুর রহমান রেস্ট 


হওয়ার পরস্তাৰ করেন এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার গর সাবেক 
রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহানুদ্ীন আহমদকে নুন ষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। 


বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা 
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যাবে না। বিভেদ, আনৈকা, শরুতা পরিত্যাগ করে বনত্ হাত বাড়িয়ে দেন। বেগম জিয়া 
'আপনার আগের প্রধানমন্ত্রী, ভাকে (বেগম জিয়াকে) বড় বোন ডেকে বুকে টেনে নিযে দেশের 


বু ১৯৯৬ সালের ২১শে ডিসে প্রান প্রধানমন্ত্রী বেগম খাপেদা জিয়া ও গ্রা্তন ্বাট 
সী আ্ুল মতিন চৌধুরী বিরুদ্ধে একটি মামলা দাযের করে। 


গঙ্গা ও পা্বতা ট্রাম এবং ট্রানজিট চুজি 


ভারতের শাস্চিম বাংলার মুষয্ী জ্োতি বসু ৯৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ সফরে 
এগেন। মুখামরী জ্যোতি বসু বাংলাদেশে এসেই সরাসরি প্রধানম্রী শেখ হাসিনার সরকারী 
বাসভবন গগতষনে চলে এলেন। প্রধানমরী শেখ হাসিনার যে কয়জন ভারতীয় অস্থিভাবক 


এক পর্যায়ে জ্যোতি বনু বললেন, দেখ মা, গঙ্গার জলটল কিছু পাবে না। আমিই পাই নাঃ আর 
পাবো 


[কিভাবে 
ছু কিতাবে নে রসীড়এর সাথে আলোচনা কারে রেখেছি, তুমি গঙ্গা তি করে ফেল। 
ভাতে করে তুমি জাল না পেলেও, ভোমার গঙ্গার জল, গঙ্গার জল বলে রাজনৈতিক 


টাকার এবং পাতা চ্টথামের উপজাতীয় নেতাদের কথা দিয়েছি। যদাপীঘ সব তুমি 

সাবে এই চুক্তি সম্পাদন করবে। এই চুক্তির লাম দেবে শাস্তি চুজি। 
এতে তোমারও লাভ হবে। তরি পরচার বরবে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ লড়াই আর অশান্তি ূর কারে 
শাস্তি মুক্তি করেছ। সার দুনিয়ায় তোমার পক্ষ শান্তি শান্ত রব উঠবে। তোমার বাহবা চলবে । 


পার। 
বাংলাদেশের প্রধান শেখ হাসিন সুবোধ বানিকার মতো শুধু ছি বাকা, জি কাকা, বলতে 


পিছার সাথেই আমাদের পাকা কথা হয়েছিল। ভুমি এহন তোমার, 
আমাদের (ভারতকে) এওলো দিয়ে দাও। বেশি দের করনা কিছু বেশি দেরি করলে আবার 


অঞ্চলের যাবতীয় খাজনা ট্যাক্স উপজ্রাতীয়রাই সংখহ করবে ও খরচ করবে । 
(পা খানের সী কোন কর্মচারী গণপ্রজাত্ী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হবে 
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না। উপজাতী়রাই উপজাতীয়দের মধ থেকে এ সকল কারীদের নিয়োগ দেবে, 
পদোননতি দেবে এবং বরখাস্ত করবে।, 

পার চাষের জলাশয়, কমি, বন ইভাদি যা কিছু আছে উপজাতীযরা ঘদি অনুমতি 
না দেয় তাহলে গণ বাংলাদেশ সরকার জততিহণ বা কোয়ার করতে পারবে না 


ডঃ মহিউদ্দিন মন্ত্রী 
১৯৯৬ সালের রমজান সাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবনে দেশের 
মানাবর ন্য্তি, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বিদেশী দূতাবাসের লোকজনের ইফতার 
পার্টি! গণভবনের ভেতরের বিশাল মাঠে বিশাল প্যানেল, বিশাল আয়োজন। অধিকাংশ 


বসা। ঘর ভাঙ্গা যেন আমার কাছে না আসতে লারে। ঘর ভাঙ্গকে দূরে বদা। 
এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিম ডঃ কামাল হোসেনকে প্যানেলের পশ্চিম পর্বের এক কোণে একটা 


এখান শেখ হাসিনা ঘুরে ঘুরে ইফতার পার্টিতে আগত অতিথিদের গজ খবর নিচ্ছেন, 
(সৌজনা বিনিময় করছেন। কিছু ডঃ কামাল হোসেনের দিকে গেলেন না। গ্যানেলের এব; 
টেবিলে অন্যান] স্টাফদের সাথে নাথা নিচু করে বসে আছেন পরধানমী সুখা সচিব ডঃ 
মহিউদ্দিন খান আগমগীর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এ দিকে এলেন ডঃ মহিউন্দিন খান 
আলমগীর খাওয়া ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠে দীড়িযে পড়লেন এবং এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ 
হাসিনাকে সালাম দিলেন যে, এটা সালাম না পায়ে হাত দিয়ে কসমবুচি একেবারে ধারে কাছের 
(লোকজন ছাড়া অনয কেউ তা বুঝতেই পারলো না। 

ইফতার পার্টির অনুষ্ঠানের শেষে গণভবনের শী ভলার ৫ (পাচ) লব ভ্ইগ্রুয়ে বসে 


রধানম্্ীশেখ হাসিনা বললেন, আমার ক্ষমতায় আসার পেছনে মহিউদ্দিন খান আলমনীরের 
অনেক অবদান রয়েছে। 


ভাই মনে করেন আপনার ক্ষমতার জাসার লিনে মহিষনদিন খা আলমদীরের অবদান 
আছে এবং আপনি তীকে পুরস্কৃত করবেন, তাহলে আগে ভাকে চাকরী বেকে অবসর দিযে 


১১৭ 


আপনার উপদেষ্টা করেন। সরাসরি সত্রী না করে মীর মর্যাদা দেন। আওয়ামী লীগের 
প্রেসিডিয়াম মেধার করেন। পরের রম মী করেন 

রধানম্রী শেখ হাসিনা বললেন, আচ্ছা কে, তুমি কি নার সরকারী কাঙগ-করমে বাধা 
দিতেই থাকব না আমাকে কাজ করতে দিবা! 

না, নেকী আমি আপনাকে বাধা দিতে যাবো কেনঃ 

তাহলে তুমি এতো কথা বলছো কেনা 

আগনি বললেন ভাই বলাম 

এখানে ভো আরো অনেকেই আছে, বই কেউ তো তোমার মতো বাধা দিচ্ছে না৷ তুমি এত 
কথা বলছ বেন 

আগে থেকেই বলে এসেছি, পরানো ভত্যাস ভাই বলি। 

'আগে বলছো, তখন আমি শেখ হাসিনা ছিলাম। এবন আমি প্রধানমন্ত্রী 

যতদিন আমি আপনার সাথে আহি, ভালো-মন্দ বলে যাব, শোনা না শোনা, করা না রা 
আগনার ব্যাপার 

এখনো প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা তো দেখ নাই। দেখবা। এই কথা বলে প্রধানম্ী শেখ হাসিনা 
দোতলায় চলে গেলেন। সরকারবরোী ঃ হিউদ্দিন খান আলনদীয় মী হলেন। 


অবাচ্ছিত ঘোষণা 
ভি হান রোস্ট ও মিন মতযুর রহসান বু (য়ন) অবা্িত হলো। প্রধানমী শেখ 


সিল মির রান ছু ও ছিলে মতি রহমান বে (না) কে অবারিত ঘোষণা 
বান পুলিশ, এসবি, এনএসআই, ডিএফআাই, লিআইডি, ভিবিসহ, রাষ্ট্র যত আইন 


(৭: গ] 
হেযারেত উ্লাহ আতা এবং 
মোঃখনিনু। রাযান নিনন (ফবগী 
মির) ইহারা যাহাতে ধান 
কার্য, বাগভবন (পরব) এবং ] 
তার যাবতীয় অনুযানাদিতে উপ. 
নিত থাকিতে না গার মে যাগারে 
সবরকে সর ছু রাধার ঘনুবোধ 
ছানা হ্যাছে। 


সত দৃষ্ রখা নির্দেশ দেওয়া হলো এবং এই 
মা করা হলো। 


দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবি 
এক শক সকালে অর্থ কিবরযার লি এস ডঃ পারে, প্রালমীর বাসভবন গণভবনে 
এসে দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবির লেআউট ডিজাইনের খসড়া রধানম্্ীশেখ হাসিনাকে 
দেখাল। নতুন এই দশ টাকার লেআউট ভিজ্াইনের খসড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
মৌখিকভাবে অনুমোদন করে দিলে তবেই তা ছেপে নতুন দশ টাকার নোট হিসেবে বাজারে 
ছড়া হবে। এই দশ টাকার খসড়া লে্াউউ ডিজাইনের উপরে ছিল আল্লাহর ঘর মসজিদের 
ঘৰ এবং পিছনে ছিল শেখ হাসিনার শিতা শেখ মুজিবের ছবি 
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প্রথার শেখ হাসিনা লেআউট ডিজাইনে খসড়াটি দেখে অর্থ মন্ত্রীর পিএ ডঃ গারভেজকে 

ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, একি! জাতির পিতার ছবি পিছনে কেন? 

অমি এস পরতে কুল অত হয়ে বললে রে চান দা 
। ধ্মী় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে উপরের মসজিদ 


শধু লাশ চাই। মানুষের লাশ। ১৯৯০ সামরিক দ্ৈরাচার নিপাত করে গণতর মুত বাাতে 
(দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ নূর হোসেনের রক্তে ভেজা 'খৈরাচার নিগাত 


যাক, গণ মুক্তি পাক' আন্দোলনে সামরিক খৈরাচার জেনারেল হোসেইন মোহাম্মদ 
বিডিআর ও সেনাবাহিনীর গুলিতে রাজধানী ঢাকাসহ এদেশের আনেক তাজা 

পরা নিহত হয়েছে।বিক্কু ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি, আহমদের 
সরকারের অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে 


নর্াঠিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পতন আন্দোলন রাজধানী ঢাকা শহরে পুলিশ, 
বিডিজার আর সেনবাহিনীর গুলিতে একজন লোকও নিহত হয় নি। যদিও ১৯৯৯ সালের পর 
থেকেই খালেদা জিয়া সরকারের পতনের লক্ষ নানান ইস্যুতে শুরু হওয়া শেখ হাসিনার 
আন্দোলনে ঢাকা শহরে মোট ১০৩ (একশত তিন) জন দোক নিহত হয়েছে। তথাপিও এই 
নিহত হও়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে ১ জন লোকও পুলিশের বা আইন ্রয়োগকারীর সংস্থার 
গুলিতে নিহত হয়নি। 

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজমী হযে বেগম বালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার 
পর থেকে, বঙ্গ কনা। শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে কষমতাুত করার জন্য রিয়া হয়ে 
ওঠেন। কখনো ভ্যাট প্রত্যাহারের আন্দোলন, কখনো সচিবালয় ঘেরাও, কখনো সংসদ ভবন 
মেরাও, কখনো নিরধাচন কমিশন ঘেরাও, কখনো বাজেট বাতিলের দাবী, কখনো প্রধনমত্ীর 


গুলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ, বিডিআর বা সেনাবাহিনীর 
গুলিতে নিহত হয়নি। আবার এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই নামগোত্রহীন, 
পরিচয়াহীন, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। ্ 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচলিত ঝালেদ জিয়া কার পতন আন্দোলনে আওয়ামী 
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লীগের পরিচয় বহনকারী একজন কর্মীও নিহত হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিহত হওয়া 
বযজিদের তার দল আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবী করলেও নিহতদের নাম পরিচয় খুঁজে 
পাননি এবং বেগম খালেদা জিয়া সরকার বলেছেন নিহতরা নিরীহ ॥ আন্দোলনের 
575, নৈতিক ক সেট ফির 


হু বিষ হলো, জিতে নিহত বাকিরা পদিশের গলিতে লিহত হলো না, বিভিআর-এর 
গুলিতে নিহত হলো না, নিহত হলো না সেনাবাহিনীর গুলিতে । তবে কাদের গুলিতে ১৯৯২. 
সাল থেকে ১৯৯৬ সান পর্যন্ত কেবল ঢাকা শহরেই ১০৩ ভন মানুষ নিহত হলো। হোক না 
নিহতরা অজ্ঞাত পরিচয়। তবু নিহত হতভাগারা তো এদেশের মানুষ ছিল। কারা তাদের 
নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করলো? হত্যাকারীরা কারা? কি তাদের পরিচরঃ কারা হত্যাকারীদের 


১০১-০-৭০৮৮৭ প্রতিটি আন্দোলন, 


টকা কান 
কাছে যার পুর কর যি টক পৌঁছে ও হতে দশা পুবদর বা ডো 
আমাদের আগামী কা বিসেন ই নুর লাগ হোক লে লে 
নু টা দন 
কর্মসটর সফলতার দিকে নজর দেওয়া হতো না। গভীর উত্তেজনার সাথে 
১৮৮১৮১৬৯৮৮৭ 
বঙ্গবন্ধু কনা জননেত্রী শেখ হাসিনার পানাহার সপর্ণ বধ খাতো। মতাণ পা আনুষ খুন 
হওয়ার চূড়ান্ত খবর না আসতো, জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধুমায চা আর সেই সাথে 

ছাড়া অন্য কোন কিছু খেতেন তো নাই-ই, শুধু ছটফট ছটফট করতেন-আর এখনো লাশ 
পড়লো না, এখনো লাশ পড়লো না, এরপর আমি কি করবোঃ কি কর্মসূচি দেব 

এখনো লাশ পড়লো না বলে উদমাদিনী পাগলীর ন্যায় গরলাপ ৰকতে থাকতেন এবং ২৯ নমর 
[১ রে বতিতে 
যেই মানুষ খুন হওয়া বা লাশের সংবাদ নিয়ে আসা হতো, বঙ্গবন্ধু ঝন্যা 
ভাত 

এক-দেড়ন্ট তি ও সুখের নি শেষে, বঙ্গবন্ধু কযা খেখ হাসিনা ঘুম থেকে উঠে, খাওয়া- 
দাওয়া করে তৈরী হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে লাশ লেখতে 
চলে যেতেন। হাসপাতালের মর্গে লাশ লেখে রুমাল চেপে ধরতেন। ফটো সাংবাদিকরা ছবি 
ভুলো । যা দেবে বনু নয জনানেরী শেক হালিনাঅসরসংবরণ করতে পালরেন না" 
এই ক্যাপশন দিয়ে সে ছবি পত্রিকায় ছাপা হতো । 

সচিবালয় ঘেরাওয়ের এক কর্মসূচীর দিনে দুপুর গড়িয়ে ২টা বেজে গেল। কিছু লাশ পড়ার 
কোন সংবাদ এলো না। এসিক-সেদিক কত লোক পাঠালেন । কিনতু লাশের কোন সংবাদ নেই। 
বঙ্গবন্ধু কন্যা তীব্র উত্তেজনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে প্রলাপ বকতে লাগলেন। সকাল দশটায় 
সচিবালয় ঘেরাও করার কথা । এখন পর্যন্ত একটি লাশও পড়েনি। পুলিশ একটি টিয়ার গ্যাসও 
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ছোড়েনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল ল্বাহমেদ শুধু 
জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টো দিকে এঁন এস আই বিশ্বের সামনে বিশাল কড়ই গাছের নিচে 
দাড়িয়ে বাদাম খাচ্ছেন ও পুলিশ ন্জফিসারদের সাথে গল্প করছেন । এদিকে বিজয় নগরে শেখ 


না। আর্‌ তাই লাশ ফেলা যাচ্ছেনা। 

অর্থাৎ খুনীদের মানুষ খুন করতে যে গোলযোগপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তার নি্তম 
নি ৮০ 
মেরাও ব্যর্থ হয়েছে। কোন রকম গোলযোগ হচ্ছে না। সব কিছু শান্ত ও স্থাভাবিক 
রয়েছে। ফলে খুনীরা মানুষ খুন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ 
হাসিনা বললেন, যাও ্রুত যাও, তোফায়েল ভাইয়ের কাছে ও, মতিয়া চৌধুরীর কাছে যাও 
ঘেয়ে আমার কথা বল। সামান্য একটা কিছু করতে বল। জাজ যদি কিছুনা হয়, তাহলে 
আগামী দিনে কর্মসূচী দেওয়ার কোন গুঁ্ধি থাকবে না। যাও, তাড়াতাড়ি যেয়ে বল নামান্য 
গোলযোগ সৃষ্টি বরতে। 

ছুটে যাওয়। হলো, যেয়ে তোফায়েল আহমনকে বলা হলো, তোফায়েল ভাই নেত্রী সামান্য 
গোলযোগ সৃষ্ট ৰরতে বলেছেন ...। 
শুনেই ভয়ানক রেগে গিয়ে তোফায়েল আহমদ বাতেন, যাও এখান থকে, আমি এসবে বিশ্বাস 
করি না। আমি নিয়মতাস্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। জানি এ সবে বিশ্বাস করি না। আর 
একবারও তুমি আমাকে এসব বলবে না। তুমি যাও এখান থেকে । 

এই যথা বলে ভোফায়েল ভাতে আহমদ তাড়িয়ে দিল 

এলাগর আসা হলো মভিয়া চৌধুরীর কাছে। মতিয়া চৌধুরী সব শুনে প্রথমে চড়া গলায় বললো, 
আমি এগুলো পারবো না। 

সঙ্গে সঙ্গ চুপ করেন বলে মভিস্া চৌধুরীকে একটা ধমক দিতেই সভিয়া চৌধুরী ভেজা 
বিড়ালেন মতো ছুগ মেরে যেয়ে বললো, দেখ আমি মহিলা মানুষ, আমি কি করতে গারি। ভুসি 
বস, তুমি বস, বলে চেয়ার থেকে উঠে দীডিয়ে বললেন, সপ খাও, সুপ খাও । এদিকে সুপ 
দেন বলে দুগার্ডে এর বয়কে ইশারা মরলেন। 

২৯ নং মিটু রোডে যেয়ে পরিস্থিতি বলা হলে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মগদ এক 
লক্ষ টাকা দিয়ে বললেন, আমি লাশ চাই, যে করেই হোক লাশ চাই। 

বেলা তখন ওটা। কা্ান বাজারের উত্তর পাশে গুলিস্তান বাসস্টান্ডের কাছে মানুষ খুনের জনা 
খুনীরা অপেক্ষা করতে লাগলো । ঢাকার নাইরে থেকে একটা বাদ এসে ভিড়লো। কত মায়ের 
সন্তান, কত বোনের স্থাসী, কত সন্তানের পিতা বাস পেকে নামতে শুরু করলো । বাস থেকে 
নামা নাম না জানা নিরীহ ২০/৩০ জন যারীর সামান্য ভিড়। খুনীদের দেশে তৈরী পাইপ- গান 
গর্জে উঠলো। পাইপ গানের এক ঝাক গুলি নাম না জানা নিরীহ বাল্ীদের বিদ্ধ করলো। 
১৪/১৫ জন যাস্্ী পিচঢালা রাজপথে লুটিয়ে পড়লো । 

২৯ মিনু রোডে শকুনের মতো অপেক্ষায় থাকা বঙ্বনধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই 
সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে তিনি পুলকিত হয়ে বললেন, মরছে তো? মরছে তো? যেভাবে 
গুলি করা হয়েছে তাতে না মরে বীচার কথা া। যাও যাও মেডিক্যাল হাসপাতালে যাও, দেখ 


চে 


কুত্তার জাত 

মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, কেন্দীয় আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা, আওয়ামী 
লীগের সাধারণ সম্পাদৰ বর্তমান এলজিআরডি মত জিনতুর রহমান-এর রী, আই 'ভি রহমান 
টি ক নর নন উন ররর নেত্রী 
খর নামে অনেক স্যান্ডেল আছে 

জা হা সন কি, বেশ্যা এই তো? কুত্তার (কুকুরের) জাতকে তো 
ই ক ইল 
যান। আর একটি কথাও না বাড়িয়ে বিদায় 


জিল্লুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী 
ধানমজি বিশে বঙ্গ ভবনের লাইব্রেরী তক্ষে বসে শেখ হাসিনা, শেখ হাফিয রহমান 
টোকন, শেখ মারুফ এং আরো কয়েন গল্প করছে। আওয়ামী লীগের আসর কাউদিলে 
কাকে জেনারেল সেক্রেটারী করা যায় কথা উঠলে বঙ্গবন্ধু ক্যা শেখ হাসিনা বলেন, সাজেদা 
চৌধুরী মেয়ে মানুষ, তাকে জোনারেল দেকেটারী রাখা চলে না। তোমরা এমন একজন 
পুরুষের নাম বল, যে শুধু নাথেই পুরু। কিনতু কাজে-কর্মে মেয়ে মানুষের মেয়ে 
(লেবেনডিস। পুরু চরিত্রের কোন পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারী বানানো যাবে না। পুরু 
চরিত্রের কোন পুরুকে দলের সেক্রেটারী করলে, নে আব্দুল রাজ্জাকের মতো দল ভেঙ্গে 
ফেলবে। একজন পুরুঘকেই দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, যে নানে পুরু কাজে 
গুরু নয়। এনন একজন মেরুন পুরাকেই দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। 
তোমরা ঝুঁজে এমন এভজানকে বের কর। 
শেখ হাফিুর রহমান টোকন বললো, ফুফু জিতু রহমানকে বানালে কেমন হরঃ 
সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা বললেন, ইবরেস, ভুমি তো৷ ঠিক বলেছ, ওই তো সবচাইতে ফিটেসট। 
শেখ মারুফ বলগো, না, বুবু (আপা) জিন্ুর রহমানকে বানানো যাবে না। ছি রহমান আর 
তার বউ আই ভি রহমান ১৫ই আগস্টের পর খুলী ফারুক ভালিমদের দাওয়াতে করে নিরানী 
রা করে খাইয়েছিল। নুতরাং জিন্ুর রহমানকে তুমি জেনারেল সেক্রেটারী বানাতে পার না। 
বঙবনধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যা, একেই আমার দরকার। এই-ই সব দিক থেকে 
উপযুক্ত। জিনুর রহমানকেই দলের জেনারেল সেক্রেটারী করলে ভেড়া বানিয়ে রাখা যাবে। 
এই ভেড়া গলায় রশি না থাকলেও উঠানের বাইরে যাবে না। বঙ্গবন্ধু বন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই 
কাউপ্সিল করে জিনথুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করলেন। 
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টাকা আর লাশ 
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনে দু'টি জিনিষ ছাড়া অন্য কোন কিছুই চিনেন 
নি। জিনিষ দু'টির একটি হালো অর্থ, মানে টাকা-পয়সা আর অন্যটি হলো লাশ, মানে মানুষের 
লাশ। এই দু'টি জিনিষ ছাড়া আর দলের নেতা, কর্ম, শুভানধ্যায়ী এবং জন্যানয যারা ভার 
(বঙগবনধ কন্যা শেখ হাসিনার) কাছে এনেছেন তাদের কাছে কোনদিনই তিনি জন্য কোন কিছুই 
চান নি। এমন কি ২৮শে সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে যারা টাকা ছাড়া অনয কোন কিছু উপহার 
নিযে আনতেন, বন্ধ কন্যা শেখ হাসিনা ভতসনার সাথে তাদের বলতেন, এলো আমি নেই 
না। আমি ব্যাশ চাই, ক্যাশ। নগদ টাকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি না। 
৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণভবনে বসেও তিনি একই কথা বলেছেন। অর্থের দাবী বঙ্গবন্ধু 
কন্যা শেখ হাসিনার প্রধান দাবী । আপনি যেই হোন না কেন! যেখান থেকেই টাকা নিয়ে 
আসেন না কেন, জননেত্রী শেখ হালিনার কথা হচ্ছে ভাকে টাকা দিতে হবে। যদি টাকা না 
দেন ভাহলে তার্‌ (শেখ হাসিনার) কাছে মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা 
জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ভান হাতে টাকা দেবেন, ভান হাতের টাকা বা হাতে নেওয়ার সন্গে 
সঙ্গে ভিনি (শেখ হাসিনা আপনার কথা বেমালুম ভুল যেয়ে টাকার জনা নতুন মন্ধেলের দিকে 
হাত বাড়িয়ে দেবেন। এমনভাবে তিনি টাকা নেবেন, যেন ভার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে 
পিততার টাকাই আগনার কাছ থেকে নিচ্ছেন। টাকা চাই-ই চাই। টাকা দিতেই হবে। চুরি করে 
টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। কালো ঝাজারী বা পাচার করে টাকা এনেছেন, ভাও দিতে 
হবে। মানুষ খুন করে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে। ঘুষ খেয়ে টাকা এনেছেন তাও দিতে 
হবে। 
ঘুষ খেতে ও ঘুষ দিতে শেখ হাসিনার জুড়ি মেলা ভার টাকা না দিলে আপনাকে মুহর্তের 
মধ্যে আপমান করে বের করে দিতে পারেন, আবার টাকা দিলেই জাপনাকে সমাদর করে 
মর্যাদা দিয়ে চেয়ারে বসাতে পারেন। 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লিগার অফিসার) জনৈক বাক্জিকে লঙ্গে করে নিয়ে এসে বললো। 
নেত্রী ইনি একটা অনুষ্টান করতে চান ... বজলুর রহমানের কা শেষ না হতেই শেখ হাসিনা 


(লোককে বের করে দাও। এই লোক যেন জার ঢুকতে না পারে ভুদ্ুলোক প্রথমে হকচকিয়ে 
গেলেও নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিরে বাচ্ছেন। ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত 
মেতেই শেখ হেলালকে শেখ হাস্সিনা বললেন, ইহ চানদা দেয় না, জানার টিটাগাং-এর লোক। 
এই কথা শুনে ভদ্রলোক ঘুরে দাড়িয়ে এনেছি বলে তার প্যান্টের দ'পকেট থেকে দু'টি একশ' 
টাকার বান্ডিল বের করে এক লাফে শেখ হাসিনার টেবিলের সামনে এসে পড়লেন। 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চিলের মতো ছো৷ মেরে একশ' টাকার বান্ডিল দু'টি নিজের হাতে 
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১১১৮ রড 71/8777788 
লাশ চাই। 

আওয়ামী লীগের বর্তমান মন্ত্রীরা অনেকেই বলতেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা ডো 
টাক! আর লাশ ছাড়া কিছুই বোঝে না। আর কত টাকা, আর কত লাশ দেব? অবক্ষয়। 


অব্য 

শিপন জহির হত্যার প্রধান খুনী আসামী ইউসিবিএল ব্যাংকের পরিচালক চেয়ারম্যান 

আ্তাকদামান বার বলেন, আর কত টাকা দেব, দিতে দিতে তো নিঃশেষ হয় গেলাম। 
স্বামীর সাথে না থাকা 


বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার 
পর থেকে তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয্ার সাথে কখনই একটি দিন ৰা একটি রাত স্বামী 
হিসেবে কাটাননি। আগেই, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর প্রথমে তার স্বামীর 
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চালক ড্রাইভার জালালক সঙ্গে দিযে জ্ঞাত স্থানে বেরিয়ে যেতেন এবং ঘটা দু'যেক পরে ফিরে 
আসতেন শুধু এই সময়ে এ অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ আর কখনই, 
একা শুধু জীপ গাড়ী আর চালক নিয়ে বাইরে বেতেন না। সময় এবং জাত স্থান ছাড়া 
যেখানেই ভিনি যেতেন ভার সাথের সকনকে অবশাই সঙ্গ নিয়ে যেভেন। 
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কান্তি দাসকে সাঙ্ে করে বব ভবনে নিয়ে এলেন এর কিছুদিন পর মুনাল আবারো রাগ 
করে বনু ভবন ত্াগ করে চলে গেলে শেখ হাসিনা জনন্যোপার হরে সুনালকে আবারো 
বব বনে ফিরিয়ে আনলেন। 

১৯৯১ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়ে ধানমভতি বত্রিশ নের বু ভবন যাগ করে বিরোধী 
দলীয় নে হিসেবে বন্ধ কলা শেখ হাসিনা সুনাল কাজি দাস ও ভার তিন গোষা-আনময় 
নব, নাসিম ও নকিবকে সঙ্গে নিয়ে ২৯ নর বু রোডের সরকারী বসায় উঠলেন। 


চলে গেল মুনাল ডলে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা তিন তিনবার নিজে রং সালকে ফিরিয়ে 

আনতে যান। 

কিনতু মনাল কান্তি দাস ফিরে না এসে, লোকের কাছে পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধু কনা] শেখ হাসিনার 

সাথে ভার দৈহিক সম্পর্কের কথা প্রচার করতে থাকে। কথায় কথায় মুনাল কাণ্ড দাস হাসতে 
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জানতে বাকি নেছ। মুনালের এনব কথা লোকে বঙ্গবন্ধু না শেখ হাসিনার কানে 

লাগলো। 

বছর কয়েক পরে বাংলা নতুন শতাব্দী ১৪০১ সালের ১লা বৈশাব পরত্যুষে অন্য কেট আসার 

আগেই খাল কান্তি দাস ২৯ নব মিষ্ু রোডের দোতলার বারান্দায় এসে বন্ধু কনা শেখ 
সাথে দেখা করলে, বঙ্গবন্ধু কন্দা শেখ হাসিনা দূরে ঘাস খেতে থাকা একটি ছাগল 


পাচার 

এ দেশের হিন্দু স্রায় চারুনীজীবীই হোক আর ব্যবসায়ী হোক, অবলীলাক্রমে এই দেশের 
সবল ধন-সম্পদ ভারতে পাচার করে। চাকুরীজীবী বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক 
অর্থাৎ অসং, পাথে ঘুষ দুমীতির মাধ্যমেই অথ উপার্জন করুক কিংবা চাকরীর বেতনের মাধামে 
অর্থ উপার্জন করুক, যেভাবে উপার্জন করুক ভাদের উপার্জিত সকল ধন-দম্পদই ভারতে 
পাচার করবে। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজা। হিন্দু স্রদায় কখনোই এই 
দেশকে তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এই দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত 
সমুদয় অর্থ ভারতে পাচার করে। 

অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার-পরিজন সকলেই এই দেশকে নিজের 
দেশ মনে করে না। আর সেই কারদেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বৈধ-অবৈধ 
যেভাবেই অর্থকড়ি-উপার্জন সকল ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রধানত ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং, লন এবং যুরাষ্ট্ ধন- 
পন পাচার করে। 


১২৭ 


ভ্যাট প্রত্যাহার 


প্রথা বাতিল না করলে হরতাল করা হবে। 

তখন বন্ধু কন্যা শেৰ হাসিনাকে বলা হলো আপনি যে ্যা বাতিলের জনয হরতাল আহ্বান 
করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্ষমতায় গেলে কি করবেন ত্যাট প্রথা বাতিল করবেন! 

পরেরটা পরে হবে, এই কথা বলে বঙ্গ কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই ভ্যাট বাতিলের দাবিতে 
হরতাল বরলেন। শ্রার তিনি (শেখ হানিনা) যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ভ্যাট বাতিল তো 
দুরের কথা, উল্টো ভ্যাটের আওতা আরো বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ বেখম খালেদা জিয়া সরকার 
মে সকল পণোর উপর ভাট বঙ্িযোছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই সকল পণোর 
উপর ভ্যাট বহাল তো রাখলেনই বরং যে সমস্ত পণোর উপর ভ্যাট ছিল না সেই সমস্ত পণ্যের 
উপরও ভাট ধার্য করলেন। 


খেলা 


প্রথম নির্দেশ 

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রথম নির্দেশ মেরে ফেল। মেরে লাশ ফেলে দাও। আওয়ামী 
লীগের কোন নেতা, কর্মী কিংবা সমর্ধক কথা প্রসঙ্গেও যদি বলে প্রশাদনের ভরখবা অনয 

দলের অমুক আমাদের বিপক্ষের, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বন্যা জননেত্রী শেখ 
হাসিনা প্রথমেই যে নির্দেশ বা আদেশ দেন তাহলো মেরে ফেল। মেরে ফেলে দাও। আমি 
ছকুম দিলাম খুন করে ফেল। 
যদি কোন কারণে উত্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা না ষায়, ভাহলে বলবেন ঘুষ দাও। টাকা দাও। 
টাকা দিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসো । 
১৯৯৫ সালে মাওয়া রোড দিয়ে টু্িপাড়ায যাওয়ার সময় ফেরীতে ৩০/৪০ বৎসর আগে দেশ 
থেকে মুভরাজো চলে যাওয়া, ুক্তরাজোর নাগরিক শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক 
শিল্প ণ সংঘ্ার পরিচালক প্রফেসর আবুল কাসেম তার নিজ থানা নবাবগঞ্জ সম্পর্কে বললেন, 
নবাবগঞ্জ (ঢাকা জিলার) আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। নবাবগঞ্জের 
মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, ভোটও দেয় না। 
এই জথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, রাতের অন্ধকারে ঘরে ঘরে আনুন লাগিয়ে 
দেন। আগুন লাগিরে ওদের পুড়িয়ে মেরে ফেলেন। 


কোন নেতা ছিল না 
শেখ হাসিনার কখনোই কোন সিদ্ধান্তই কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় বাতি অথবা উপদেষ্টা কিংবা 
জানী-৫নী কোন ব্যক্তির সাথে আলাপ-শ্রলোচন। করে নিতেন না। মূণত ভিনি দিন নিতেন 
তার চারপাশে থাকা ছেলে- ছোকরা এবং আত্মীয়দের কথার উপর ভর করে । এমন কি বন্বন্ধ 
কন্যা কোন পদযারা, মিছিল ইতাদিতে যখন জংশ নেন তখন কোন নেতা বা নকষ্থানীয় 
কোন বাকি তার সাঞে কখনোই থাকতেন না । কোন নেতা বা জাতীয় কোন ব্য কলক্রমে 
যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রীর পাশে এসে পড়তো তাহলে তাঁর সাথে থাকা ছেলে-ছোকরারা 
নেতা বা বাক্তিকে কিলঘুধি, চড় থাঞ্জর এমনকি লাঘি গুতা দিয়ে তাড়িয়ে দিতো । বঙ্গবন কন্যা 
শেখ হাসিনা এসব বুঝতেন না ৰা দেখতেন না তা নয়, তিনি এ সবই আড়চোখে দেখতেন, 
মজা নিতেন, 'আর খিল শিল করে হাসতেন। সূলত শেখ হাসিনার ইদ্ধন ও আফ্ারার ফলেই 
তার সাথে থাকা ছেলে-ছোকরারা নেতাদের সাথে এ রকম চরম বেয়াদবী আচার-ভ্রাচরণ 


করতে সাহস পেতো। 
চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা 

কোন কথাবার্তা ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারেও কারো সাথে কখানোই কোন আলোচনা করা তো 
দূরের কথা নিজেও কোন চিতা ভাবনা না করেই জননেত্রী শেখ হাসিনা মুখে যাই আসে, তাই 
বলে ফেলেন লা তাই মোষণা দিযে দেন। জাওয়ানী লীগের নেতা ও শভানুষযারীরা সব সময 
তথ থাকেন, এই বুঝি বব যা শেখ হাসিনা বাল কিছু বলে ফেলেন? 
দের ইজ না কে হরতাল করর স় 

জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ী 2 


১২৯ 


পরধাননত্ী হিসেবে বলছেন বা ঘোষণা করছেন বর্তমানে তারই মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী তারই পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ব্মাডার 
(বিসিএস) সার্ভিসে অযোগা লোকদের চাকরী বা নিয়োগ দিযেছে। বধানম্ত্ বা রাষ্ট্র শ্ধান 
টি দে পরীর করব 
হয়েছে) বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস (বিসিএন' ৭৩) টিধ্র ৮ 

চাকরী যাওয়া উচিৎ এবং রাষ্ট্রের তৎকালীন রধান নির্বাহী বা শুৎকালীন ই 
রহমানের অযোগ্য লোককে ঢাকনী দেওয়ার অভিযোগে বিচার হওয়া উচিং। নইলে বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রী শেঘ হাসিনা বিরুনধে মানহানির মামলা হওয়া উচিৎ। 


রাজা-বাদশা রাষ্ট্রপতি গুধানমন্তরী 
আওয়ামী লীগের জুনিয়র সারির নেতার একদিন বঙ্গবন্ধু বন্যা শেখ হাসিনার পুত জয়কে 
বলছে, শ্রাপনি যখন পরধানমতী হবেন তখন আপনার সাথে ভামরা আছি।”" 
য় বলছে, “প্রধানমন্ত্রী! রাষ্ট্রপতি! মানুষের কাছে ভোটা ভিক্ষা করে? ভোট ভিক্ষা করে আমি 
কোন দিন বাতি যা ধান হব মা দি বা বানান তাহলে আছি, নইলে নাই।” 
"বাবা আদরা তো রাজাই, আগামীতে তো 


করেছে, এই দেশের মালিক ছিল। চাকর-বাকররা ষড়যন্ত্র করে তোমার নালাকে মেরে 
হাসন দখল করেছে। 
আলীবর্ী খা যেমন ঝাংলার নবাব ছিলেন, তারপরে পার নানি সিরাজ্্ধৌলা নবাব হয়েছিল । 
তোমার নান! শেখ মুজিবর রহমানও বাংলাদেশের বাজা ছিল, আগামীতে তুমিই বাংলাদেশের 
রাজা হবে। রাজা-বাদশাদের আখুনিক নামই রাষট্রপতি-প্রধানন্ত্রী। 


ওয়াদা 


হি, যাপিত দুজন বন 

ভরবর্ণ ওয়ালার খখমটি হচ্ছে রেডিও টেলিভিশন এর স্বায়শাসন। 
িতীয়টি হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (থে আইনে বিনা বিচারে যে কাউকে কারাগারে 

আটক রাখা ঘা) বাতিল করবেন এবং ভূতীয় হচ্ছ বিচার বিভাগকে শাসন থেকে আলাদা 

বা পৃথক বরবেন। 

এই তিনটি ওয়াদা গুথমটি টেলিভিশন ও রেডিওর সথায়তশাসন মাশাআল্লাহ। এটা বলা বা 

লেখার কোনই প্রয়োঞ্ন পড়ে, না। এরশাদ-এর আমলে শেখ হাসিনা লক্ষ তাক্ষ বার 


এখন সেই শেষ হাসিনা ক্ষনতায় এসে প্রধানমারী হয়ে তার ওয়াদা এমনভাবে পূরণ করেছেন 

যে মানুষ এখন বলে বাপ-বেটির বাঝ। 

আর নিতীয় ওসাদা বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪? রধনসরী শেখ হাসিনা বিনাবিচারে 
মানুষকে কারাগারে রাখার এই কালো আইনটি বাভিন করবেন কিভাবে? কোন যুক্তিতে? এ যে 

নিত লেখ বের তৈরি কা কাল আইন এই বিশেষ কতা আইিই ধনী 


১৩০ 


শেখ হাসিনার লিতা সাবেক ধান শেষ সুজির বহমান মুকতিযোহ্াসহ এদেশের হাজার 
হজার নির্দোষ নিরপরাধ মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রোখছিল। পিতার সৃষ্টি 


অর্ধ দেয়। এর পরও ধানয্ী শেখ হাসিনার ওয়ানার কখা তো মনে হয়ইনি, লও 
হয়নি। হাডার হলেও বাবার তরি করা এবং রেখে যাওয়া, তাই ফালো আইনটি: বহালই 
রেখেছেন এনং ডৃতীয় ওয়াদা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করা নিয়ে 
তিনি ভুলেও টু শব্দ করছেন না। বেমালুন চেপে যাচ্ছেন। 
সপ্তাহে দু'দিন ছুটির কাহিনী 

এক ভুরুবার বিঝেলে শেখ মুজিবের একমা আপন ভাই শেখ নাসেরের বিধবা স্ত্রী শেখ 
হেলালের মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাটী ্ধনম্্ী নরকারী বাসভবন ধণভবনে এসে 
পরান শেখ হাদিনাকে বললেন, “মা তোমাকে ভো পাই-ই মা। তুমি এতো বান্ত ঘাকো। 


অয দু দিয়ে যাও) করাও খুশি হবেন আমরাও তোমারে পাবনে। 
আপনি 


হৈ চললো। পর প্রন থেকে গেল। উত্তর মিললো, মা। কেউ জানতে পারলো না। বুঝতে 
পারলো না। আবিফার করতে পারলো না এ বে চাচী ভাতিজির কাণু। 


কাকে প্রথম সৎ হতে হবে 


কিন এই চিন্তা, াবনা এবং অন্রসন্ধনের ঘুব একটা ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার মাথা 
থেকে এটা ফেলে দেওয়াও যাচ্ছিল না। দেশের এই অহিলকূল অবস্থা প্রশাসনের কাকে থম 
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সখ হগয় উচিৎ কে প্রথম সহ হলে প্রশাসনের অসৎ ্যন্তির নিয়ন্রণে আলবে? এবং শ্ারে, 
আনে, রে, দরে প্রশাসন ও দেশ থেকে ঘুদ ও দুৰীত দুর হবো মাথার এই জানাটা দূর 
না হতেই, ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বন বিভাগের কল্সবাজার নেট হাউস-এ বন 
বিভাগের ডি. এক 9 (ডিতিশনাল ফলে অফ) দের এক বৈঠক বসলো শ্রা় দিশ-ঈঁচিশ 
জন ডি, এক ও বৈঠকে উপসত হলেন। 


অফ ফরেস্ট) সি সি এফ হাতে চান। এই পাঁচ জন সি সি এফ প্রারথীই আলাদা আলাদা ভারে 
ডি এক ওদের কাছে মু না চাদ হিসেবে মোটা জর টাকা চা্েন। ডি এফ গুদের কাছ 
থেকে এই মোটা আস্কে টাকা নিয়ে সি সি এফ খারা নিজ ব্যবস্থাপনার ঝ চ্যানেলে সি সি 
এফ হওয়ার জনা রনমীক মু দেবেন এনং যেহেতু দি দি এক একটা ছুতপর্ণ দ তাই 
এই পদে কাকে নিয়োগ দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা সম্ঘতি বনমন্্রীকে নিতেই হবে। 
আর তাই সি সি এফ রাীদর কাছ থেকে নেওয়া ঘের টাকা থেকে প্রকট বড় অংশ 
গাম বন নিতে হবে। নইলে নি সি এফ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে না। বনী 
ও প্রধানকে ঘুষ দেওয়ার এই রতিযোগিতায যে তা সর্ষের টাবন দেবেন তিনিই 


তো আমাদের বদলি করে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে কর্মহীন করে রাখা হবে। ডি এফ ও ছিলোবে 
ছিন্ডে থেকে দেদারচে মে টাকা ছারা কামাচগে পা বন্ধ হযে যাবে। তাই 

ডিএফগগণ সিদ্ধান্ত নিন যে, সকল সি সি এক খরার্থীকে সমান টাকা নেওয়া হবে এবং দেওয়া 
হলোও তাই। 


ভিটে রনির রা সার লন দেখিনা বেগ হেরা 
বিশ 


রেষ্টরে্ট এভ বার'-এ। সি দি এক প্রার্থী আব্ুস সান্তা এখানেই শফিক নিচদিকীর হাতে 
জবপটা নিলেন এবং তিনি (জনাব আনুন সান্ার) নতুন দি দি এফ নিয়োগ 
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আক এ০। খেলে গেওয়াও যযাঙছল না। দেশের এহ আহনকুল অবস্থায় প্রশাসনের কাকে প্রথম 
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সুরে সুরে কথা বলা 

রাজনীতিতে সুরে সুরে কথা বনতে হয়। পার্টি ৰা সংগঠনের মূল নেতা বা নেতী যিনি, তার 
সুরে সুরে কথা বলতে হয়। আপনি যে পর্যায়ের নেতা ৰা করীই হন না কেন, পার্টি বা 
সংগঠনের অথবা ট্রে সল নেতা ষিনি, যার হাতে খুল ক্ষমতা, তিনি মি চোরের তর দপুরেও 
বলেন, এখন রাত। আপনাকেও আই বলতে হবে। যদিও তখন ভর দুপুর, তবু ভুলেও তা 
বলতে পারবেন না। যি সুরে সুরে তথা না বলে, সত্য কথা বলেন, ভাহলেই আপনি নেতার 
কাছে হবেন অহণযোগা ব্যক্তি নেতা বা নী ঘা বলবেন তা ঘতই অত বা তুল হোকনা 
কেন, তা আপনাকে তালে তালে সুরে সুরে ঠিক সব চিক বলে যেতে হবে যদি তা না পারেন, 
তাহলে আর যা হোক অন্তত রাজনীতিতে সাইন করতে পারবেন না। যোগা হতে পারবেন না। 
আর লাজনীতিতে মিনি দুল নেতা-নে্ বা ক্ষমতার দুল মালিক, অর্থাৎ বিন ক্ষমতার 
বে তার কাজা হয়, যে তার সাখে হাল মিলিয়ে সুরে সুরে কথা বলবে বা কাজ করবে, 
তারই সবচেয়ে ঘোগা ও আনুগতযশীল অনে বানা এর বাইরে তিনি আর কিছুই মনে করতে 
পারবেন না। অর্থ ভু করেই হোক, অধবা ইচ্ছে করেই হোক, তিনি দিনকে বাত বলেছেন, 
'আর অধীনস্থ কোন নেতা ৰা কর্মী যদি তা তরে দেয় তাহলেই তিনি ধরে নেন মী এই 
লোক তার প্রতি নয়, যোগাও নয়। বঝাংনাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে 
আওয়ামী লীগ সভানেররী প্রধননস্ী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তিনি যা বলবেন বা করবেন তা 
সঠিক হোক, না হোক: অবশ্যই বলতে হবে ডিক, সবটাই হিক। 

বব কন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে রথন কণা হচ্ছে, তার (শেখ হাসিনার) কোন ভুল 
থাকতে পারে না। কেউ ঘদি সনে করে তার (শেখ হাসিনার) ছুল হয়েছে তাহলে তাকে 
রাজনীতির প্রথম কথা পুনরায় স্থরণ করতে হবে। ঠিক, ঠিক, নেত্রী আপনি যা বলেছেন বা যা 
করেছেন "1 সব ঠিক। শেখ হাসিনার রাজনীতিতে ষারা এতাবে চলেছে তারাই উপরে উঠেছে 
এবং সফল হয়েছে। 


কোন শিক্ষা নেয়নি 

রয় বা রাজনৈতিক নেতাদের ইতিহাসে সবচাইতে দরতাধর বা, যার সুখের কথায় 
লক্ষ কোটি মানুষ উর্েলিত হতো, যার অদুলীর ইশারায় সার সাবি মানুষ নুর দিকে ছুটে 
যেতো, গরম করণাময় আন্ত দরবারে হাত তুলে নিজের জন দোয়া করার কনা কুলে দিয়ে 
খর জন্য মানুষ দোয়া করতো, হ্িনি শেখ মুজিবর রহমান। কেউ কেউ ভাকে পিতা 
বন্ধ ণেখ মুজিবর রহমান বলেন, কেউ কেউ বলেন না। এদেশের বেশিরভাগ ঘনুষ জাতির 
[পা বঙ্গবন্ধু বলেন না, স্বীকার করেন না এবং মানেন না। কিনতু তিনি যে বাংাদেশের 
রতি প্রধানমন্ত্রী এবং ষট্রপতি এটা সকলেই স্বীকার করেন। রন 

১৯৭৫ সানের ১৫ই আগস্ঠ সজনে ফজরের আহান হছে, আসলালাত খায় নান নাউম, 
সালাত খায় ছিনান নাউম। মস্টরা শা ছেড়ে নামাজে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় 
বাংলাদেশের সবচাইতে ক্ষমতাধর বি, রষ্্পতি শে সুবর রহমান বাঁচার জনা, শুধু 
বাচার জনা, দীর্ঘ তিন ঘটা সাড়ে তিন '্টা কত েটা-তদবিরই লা করেছেন। তার শ্াণ 
বাগনোর জনা সেনাবাহিনীর ধানের কাছে ফোন করেছেন। সেনাবাহিসীর ঢাকা বগেড 
কমাবে কাছে ছোন করেছেন। তার নিরা্ার দািতব নিয়েজিত সেনা ইট ধানের 
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সন্ধান 
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কাছে ফোন করেছেন। পুলিশের আইজির কাছে কোন করেছেন। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন 
করলেন। গণভবনে ফোন করলেন। কিকু কোন জায়গা থেকেই একটু সাড়াশ্ এলো না। 
সিন করার মা আলা শে কল ওভার পরিবার 

নুষকেও পাঠালেন না যে ্যক্তির এতো লোকজন, 
এভো চন তলোয়ার, এতো অনুসারী, এতো ক্ষমতা, তাকে সাহাথয করতে, তর পরাণ বাচাতে 
কেউই এনিয়ে এলো না। 


বর রানের কাছে যাননি। 

এম এ রশিদ বলেন, বঙ্গবন্ধু যে অল কিছুদিনের মধোই মারা যাবেন এটা আমি বুঝতে 
পেরেছিলাম শেখ মনি ভাইয়ের অনুরোধে '৭৫-এর ছুলাই আগস্টে আমি যখন গণভবনে 
বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাই, আমাকে দেখেই বঙ্গ বলে উঠলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ 
আছে, যে আমার দরবারে হাজির হবে নাঃ বলে, অহা নিলেন। সেই বলা আর হাসিতে 
ছিল ভয়ানক অহংকার প্রচণ্ড গরিমা। প্খনই আমার মন বলে উঠল, বঙ্গবন্ধু আর বেশিদিন 
পৃথিবীতে নেই। 

১৫ই আগস্টের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ্‌কে ভয় করা । সব সময় আ্তাহকে স্থরণে রাঙা। মানুষের 
প্রতি অমানুষের মত আচরণ না করা । মানুষকে স্থান বরা। নিজেকে স্েসর্বা মনে না করা । 


মানুষকে ভালবাসা 

আত্মঅহমিক। ও গরিমা বর্জন করা । কিনতু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা 
এবং তাদের পরিবার-পরিজন আদীয়রা ১৫ই আগস্ট থেকে, বিনদুমা্রশিক্ষাও নেয়নি। বরং 
১৫৪ আগস্টের ঘটনা থেকে তারা জারো কৃশিক্ষা অন্ন করলো । তারা মানুষকে চুল পরিমাণেও 
ভালবাসে না। মানুষকে অপমান--পদনত করে প্রচণ্ড আনন্দ বোধ করে। 


চাচাতো ভাই রুবেল ও ভার জনন ভাইয়েরা শত কোটি টাকার মালিক হরেছে। রানী 
চাচাতো চাচা শেখ হাফিজুর রহমান টোকন প্রায় পাশ কোটি টাকার মালিক। শরধানমন্ত্ী 
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কয়েক, হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এবং দূর 
সম্পর্কের আত্মী়-হজনেরা এমন কেউ নেই, বনি বর্তমানে শত কোটি টাকার মালিক হননি । 


ধিক শেখ মুজিব ধিক 


"৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সৈনারা দৈনিক ইত্তেফাক পরিকা দিলে, 
দ্রিৎগতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়৷ খান ইন্তেফাকের মালিক মঈনুল 


যুদ্ধ 
শুরু করলো। আর স্বার্থনেমী চুর সুবিধাবাদী কতিপয় ব্যাক্তি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সেই 
ইপি সি এস পরীক্ষায় অংশ নিল এবং দেশাপরেম বিবর্জিত এ ব্যক্তিরা ই পি সি এস পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে ন্ট পাকিস্তান ক্াভার সার্ভিসের চাকরীতে যোগ দিল । লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশ 
স্বাধীনের পরে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন শেখ মুজিবর রহমান এ বিশ্বাসঘাতক 
'দেশদ্রোহীদের হাধীন বাংলাদেশ ক্যাডার সাভিসের চাকরীতে পূর্ণবহাল করলেন। কিছু কেন? 
শ্[নতস বিবেক থাকলে কি এটা সম্ভব? শেখ মুজিব, ধিক। 
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মানুষের জন্য নিবেদিতশরাণ দেশপ্রেমিক রব দলের নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে বিনা 
বিচারে বন্দীদশা হাতে হয্তকাগ পরা অবস্থায় সু থেকে গুলি কারে হত্যা করে, মহান 
তীয় সংলদে দাড়িয়ে আজ কোথায় লিরার সিকদার বলে ছাক্ষালন করে শেখ মুজিব হয়েছে 
বিবেকহীন এক কাপুরুষ 


ডায়েরীর পাতা 


তুমি যা চেয়েছিলে তাই হয়েছে। ভুলি চেয়েছিল যেনতেন প্রকারে একবার শুধু ক্ষমতায় 
মাওয়া। তাই হয়েছে। দেশের জনয, তির জনা কিছু করতে হলে যে ত্যাগ স্থাকার করা 
প্রয়োজন তা তুমি করতে ক্নই ধর ছিলে না। প্রদম থেকেই শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য 
তুমি সর্বদা ব্যস্ত ছিলে এবং ভাই হয়েছে। ১৫/৬৯৬ 

না, তুমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারবে না। কেননা দেশের জন্য কিছু করার মন ভোমার 
নেই। মানুষের জনয কিছু করার দন নেই বলেই, তোমার ইচ্ছেও নেই আর ইচ্ছে নেই বলেই 
তোমার উপায়ও নেই। যদি তোমার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে কিছু একটা উপায় হতো। কিনতু 
জাতির জনয কিছু করার ইচ্ছে তোমার নেই। কাজেই উপায়ও নেই। ১৫/১২/৯৬ইং 
আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই। কিনু কোন বিচারেই জা করতে পারি না। তুমি ক্ষমার 
অযোগ্য। তুমি প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌ গাণ্ুণ আলামীন থেন তোমাকে ক্ষমা করার সামধধ্য 


আমাদের দেন। ২৭/০২/০৭ইং 
১৮৮১ সালের ১২ই স্কুন যখন তুমি ভোমার পিতার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়িটি এবং 
'লঙ্ধারসহ যাবতীয় জিনিষ, ৭২ পৃষ্ঠা একটি ইপফেন্রিতে সই করে বুঝে নিছিলে, তখনই 


মনে হচ্ছিল তুমি মানুষ নাও অনা৷ কিছু। তুমি যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বুঝে নিচ্ছিলে, সবাই 
হতবাক হয়ে তোমার দিকে তাকিরেছিণ। কি রকম ধীর স্ত্ীর এবং অবলীগান্্রমে 
বে আমার ফা সি মার কর দুইটা কই? আমার হাতের 
চরলিশটা চুরি কই? ইত]াদি ॥ তুমি বলছিলে আর কর্তৃপক্ষ একটা একটা করে 
সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। নে দিনটার কথা আমার আঞ্জো মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে 
মনেই হানি যে, এই বাড়িতেই তোমার পিডহুণের সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি এবন ভাবে 
নেয় নত লক্ষ টাকার গয়নাসহ অনয মাগামল বুঝে নিলে হে, তাতে মনে হলো, তুমি 
মানুষ নও। অন। কোন কিনু। 

কারো লেখা গড় না; কোন বই পড় না। ভাল কথা শোন না। তোমার নাম শেখ হাসিনা 
পিতৃমাতৃইন সামী কর্তৃক পরত্যা এক রমনী। তোমার মেয়ের তায় তুমি বহকপী। 
তোমার প্রিয় গৃহভূতা রমাকান্ত, যাকে ভুমি ভালবাসতে, সেও তোমাকে ভালবাসতো। কিনতু 
(সেও তোমার কাছে রইল না। ভুমি এমন এক প্রাণী । 


শিক্ষা 
এসবই তুমি আমাদের দিয়েছ। 
তোমার কাছ থেকেই এসব আমাদের পাওয়া। 
তুমি যা দিয়েছ, ভার সবটুই আমরা গেযেছি। 


নতুন করে তোমার কাঁছ থেকে আমানের এর পাওয়ার কিছুই নেই। 
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ই, ভুমি যা দিয়েছ, তা আমরা কলের কাছে কান করে দিতে ছাই। 

আতে তুমি দুখ পেলে, আমাদের কিছু করার নেই। 

এ শিক তুমিই আমাদের দিযেছ। তোমার কাছ থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি। 
সেদিন হয়তো ভুমি ভাব নাই, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে দেব। 

এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এ শিক্ষা দেয় তারা কেউই ভাবে না, এই শিক্ষা 
একদিন তাদের বিরুেই কাজে লেগে যাবে। 

তই হয়তো তুমিও জাব নি। 

তোমাকে অসংখা ধন্যবাদ, একেবারে খালি হাতে নায়লা দিয়ে অন্তত শিক্ষাটা দিয়ে 


। 
নইলে তো মাঠে মারা যেতে হতো। (অবশ) তুমি ভাই চেয়েছিলে) 

(তোমার দেয়া শিক্ষাটা বেঁচে কিনে, অন্তত বাচার চৌষ্টা ভরি । 

শেবারের মতো বলি, ভূমি দুঃখ করো না। বিস্থাস কর, ভোমার বিরুদ্ধে এ ছাড়া আমাদের 
আর কিছুই করার ছিল না। 

জানি বিশ্বাস করবে না। কারণ, তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই। 


জীবনে এই চেতনা বছর বছর আসে না। একটি বিশেষ মহরতে একটি বিশেষ 

প্রয়োজনে হাজার হাজার বছর পর একটা জাতির জীবনে এরূপ একটি চেতনার জন্‌! বা সৃষ্ট 

হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার সৃষ্টি য়, তবনই সেই জাতি ব্যিত্বা্থের 

উর উঠে একে অপরকে নিজের মো ভালবাসে কখনে কখনো নিজের চাইতে নযকে 
আালবাসে। 


আসে না। হাজার বছরে একটা জাতির জীবনে একবার এই চেতনা আসে । 
জাতির জীবনে বখন এই চেতনা আসে তখন গোটা জাতি সব শ্রকার জনয, অবিচার, 
্বথপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছ কুন কে পাড়ায় এবং ুক্ির নাই শুরু 


মুভতযুদ্ধের চেতনা ধংস হয়েছে। 
আমার, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই 


ইতিহাস সাক্ষা দেয় ইংল্যান্ডের করমগয়েল রাজতগ্রের ক্ষমতা লোপ করে নিজেই ক্ষমতার 
(অপব্যবহার করে একজন স্বৈরাচারী হয়েছিলেন কিনতু ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক জনতা তাকে 
ক্ষমা করেনি। দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর এই বিচার পরি 
কাউগিণ পর্যন্ত গড়িযেছিল এবং তার খাসি হয়েছিল । কবর হতে তার হাড়গোড় তুগে ফাসির 
কাটে যুলানো হয়েছিল। এটাই হলো আইনের শাসন 

"৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করে দেশের যে ক্ষতি করেছি, সেই 
অপরাধে আমার ফাঁসি চাই । 

্বাধীনতার ঘোষক ঘুক্তযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান হত্যার ফড়ন্ত্ের কথা জেনেও ভা 
প্রকাশ না বরার এবং হত্যাকারীদের সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে আদার ফাসি চাই। 
1৮ত-এর মধা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিপালায়ের ছাত্র জয়নাল ও জাফর এবং ৮৪-এর ফেব্রুয়ারী 
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যায় শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও যয অংশ নিয়ে যে অপরাধ 
করেছি তার জনা আমার ফাসি চাই। 

১৯৯২ সালের ডিসেমরে সার্ক শীর্ষ সঙ্ষেলন পণ্ড করার জন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও 
নির্দেশে হিন্ু-মুপশমান রায়ট লাগিয়ে যে অপরাধ করছি তার জন্য আমার ফাসি চাই। 
১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্ন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা শহরে শেখ 
হাসিনার নীলনক্স নির্দেশে ফে ১০৩.(একশত তিন) জন লোক নিহত হয়, এই অজ্ঞাতনামা 
১০৩ জন মানুষ হত্যার দায়ে আমার ফাসি চাই ॥ 


রাজনৈতিক নেতৃত্র নড় দিরেছলেন শেখ মুজিবর রহমান। বলা য়, শেখ সুজিবের 
নেতজেই 


তবে তার আগে 
0) পর্ণ সুযোগ থাকা সনে লিক লমযে লেখ সুজিনর রহমান স্বাধীনতা যোষণা না 
করায়, আমাদের স্বাধীনতার জন রশ লক্ষ মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হয় এবং 
দুই লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষিত হয়। এই ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী 
ধর্ষিত হওয়ার জনয দায়ী শেখ সুিবর রহমানের মরণোতর বসি চাই। 


৯২ মুক্তিযুদ্ধের চেতন ধ্বংস করার অভিযোগে শেখ বুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার 
চাই। 


(ও) থে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং দেশ স্বাধীন করে শেখ গুজিবর 

রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে এনেছে, স্বাধীনতার পর ভারত বেকে সেই বত 

তালিকা না এনে, রাজাকার আলবদরসহ দুয়া ব্যা্জিদের মুক্তিযোদ্ধা 

উস নিস পা নাস সেখ বির মানের রগ বিচার 
চাই, শাস্তি চাই। 


(6) ক্ষমা লা চাইতেই স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল বাদরদের ঢালাওভাবে ক্ষমা 
খোষণা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের অরণোন্তর শান্তি চাই । 


(6) মহান নিপ্লবী নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারকে বন্দী অবস্থায় বিনা বিচারে গুলি 
করে হত্যা করার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোস্তর ফাঁসি চাই। 


(৬) সিরাজ সিকদারকে সন করে পবিত্র পার্লামেন্টে দীড়িয়ে আজ কোথায় শেখ সুজিবর 
রহমানের মরগোভর শান্তি ঢাই। 


(৭) জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, দল করার অধিকার এবং 
সংবাদপরের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির 
উপর একদলীয় (বাকশাল) শাসন-শোষণ চালিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবর 
রহমানের মরণোস্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই। 


(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুক্ছিবর রহমান নিহত হওয়ার পর অনেক চেষ্টা 
এবং কষ্টের পর শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার ধারার 
সুচনা হয়েছিল। ছাত্র-যুবকরা ভাবতে শুরু করেছিল "রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার 
জনা, পাওয়ার জন্য নয়।” 

কিন্তু শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্াসী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, গুষখোরদের 
রাজনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছে এবং রাজনীতি থেকে সকল প্রকার নীতি- 


১৩৯ 


আদর্শ বোটিয়ে বিদায় করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি এই অপরাধে 
শেখ হািনার বিচারচাই, শাস্তি চাই। 


() ভারতে সে সাতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রতি িযাউর রহমানকে হত্যার 
ও পরিকনা করে এবং ১৯৮১ সালের ৩০ে যে জা বা্বায়িত করার অপরাধে 
শেখ হাসিনার ফাসি চাই। 


(৭) ১৯৮২ সাল, জনা করত নির্বাচিত বিএনপি সার উৎথত করে সামরিক 
দা রতি্িত করার ড় লি থাকার অপরাধে লেখ হাসিনার বিচার চাই, শান্তি 
চাই। 


(ঘে) সামরিক ধৈরাচার জেনারেল এরশাদকে খানের মুঠোয় রাখার জনয, যত 
পরিকমানা করে, ছার আন্দোলনের নামে, +৮৩-র মধ্য ফেয়ার চাকা বিশববিদালয়ের 
ছাত্র জাফর ও জয়নাল এবং '৮৪-র ফেব্রুয়ারীতে সেলিম ও দেলোয়ার হত্যার অপরাধে 
শেখ হাসিনার ফাসি চাই। 


() ১৯৯২ সালের ডিসে সার্ক শীর্ষ স্ষেলন পণ্ড করার জানা হিনু-সুসলমান 
সাশ্রনারিক বায়ট লাগিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ হালিনার বিচার চাই, শান চাই। 


() ১৯৯২ লাল থেকে ১৯৯৬ সালের রড পরব, আন্দোলনের ই হৈ করার জনা 
উপ ১০৩ জন নিরীহ অজ্াতনাসা সাধারন মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ 
হাসিনার বাসি চাই। 


